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ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই
সমস্ত বাধা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic
Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের
মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য
কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জ নের জন্য বা প্রকাশের
জন্য গবেষণাপত্র সমূ্পর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা।
আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা
করেননি।
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حْمٰنِاِللهبِسْمِ حِيْمِالرَّ الرَّ
ভূমিকা

আখিরাত (আরবি: (الآخرة একটি ইসলামী শব্দ যেটির দ্বারা মতৃ্যু  পরবর্তী জীবনকে বঝুানো হয়।

মসুলিমদের বিশ্বাস অনযুায়ী আখিরাত বা পরকাল জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।আখিরাতে

মানষুের দনুিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং অতঃপর ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং

মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। আখিরাত ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তায়ালা

বলেছেন,

مِنُوْنَ"وَالَّذِيْنَ خِرَةِۚقَبْلكَِمِنْانُْزِلَوَمَآاِلَيْكَانُْزِلَبِمَآيُؤْ ٰ "يُوْقِنُوْنَهُمْوَبِالْا

“আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ
করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা দঢৃ়বিশ্বাস রাখে।” (সূরা আল বাকারা : ৪)।

[১].

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা সমহূ

[২].

ম'ুমিনের জীবনে আখিরাতের পথে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, আমাদের আগে
জানতে হবে, আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা গুলো।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা গুলো হলো: ১| ঈমান না আনা, ২| শিরক, ৩| কুফর, ৪| স্বলাত
পরিত্যাগ, ৫| ফরজ আমল পরিত্যাগ, ৬| হারামে লিপ্ত থাকা, ৭| হারাম উপার্জ ন ও ভোগ, ৮| ফরজ
ইলম অর্জ ন না করা, ৯| ইলম অনযুায়ী আমল না করা, ১০| কবিরা গুনাহ্, ১১| দনুিয়ার মোহ, ১২|
আল্লাহর যিকির করা থেকে বিরত থাকা, ১৩| কুরআনলু কারীম থেকে দরূে থাকা, ১৪| নফসকে
নিয়ন্ত্রণে না রাখা, ১৫| বিদআত, ১৬| জিহ্বা সংযত না রাখা, ১৭| গীবত, ১৮| চোগলখোরী, ১৯| বদ
আখলাক, ২০| রাগ, ২১| হিংসা, ২২| অহংকার, ২৩| রিয়া, ২৪| বান্দার হক নষ্ট করা, ২৫| সময়
অপচয়, ২৬| দষৃ্টি সংযত না রাখা, ২৭| গোপন গুনাহ্, ২৮| তাকওয়া অবলম্বন না করা, ২৯| স্ক্রিন
আসক্তি, ৩০| পর্নোগ্রাফি আসক্তি, ৩১| নেশাদ্রব্যের প্রতি আসক্তি, ৩২| তাওবা করতে বিলম্ব করা,
ইত্যাদি।

আমাদের বেশি বেশি চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা এই বাধা গুলো পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি
এবং আখিরাতের জন্য উত্তমরূপে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি_ইন শা আল্লহ্।
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আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহের পরিচয়

“কবিরা” শব্দের আভিধানিক অর্থ: বড়।

،العقاببشدةفيهأخبرأو،عظيمأو،كبيرةأنه:الإجماعأوالسنةأوالكتابفيعليهأطلقذنبكلهي"الكبائر
الجنةمنحرمأو،فاعلهلعنأو،الحدعليهعلقأو

কবিরা গুনাহ্ হলো সেই সব পাপ, যেগুলোকে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমায় (সর্বসম্মতভাবে) বড় বা
মহাপাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যে পাপের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে অথবা যে
অপরাধের ব্যাপারে ফৌজদারি দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে অথবা যে পাপ করলে পাপীকে অভিসম্পাত করা
হয়েছে অথবা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।” [৩].

কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা

কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা অনেক বেশি। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

اتِكُمْعَنكُمْنُكَفِّرْعَنْهُتُنْهَوْنَمَاكَبَائِرَتَجْتَنِبُوا"إِن ئَ دْخَلًاوَنُدْخِلْكُمسَيِّ كَرِيمًامُّ

যে সব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকতে
পারো তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যু তিগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং সম্মান জনক স্থানে তোমাদের
প্রবেশ করাবো।” (সূরা নিসা: ৩১)।

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَوَاتُ الْكَبَائِرَاجْتَنَبَإِذَابَيْنَهُنَّمَامُكَفِّرَاتٌرَمَضَانَإِلَىوَرَمَضَانُالْجُمُعَةِإِلَىوَالْجُمُعَةُالْخَمْسُ"الصَّ

কবিরা গুনাহ্ (বড় পাপ) থেকে বিরত থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জমুা থেকে আরেক জমুা, এক
রমজান থেকে আরেক রমজানের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত পাপ রাশী মোচন হয়ে যায়।” [৪].

কুফরী পর্যায়ের কবিরা গুনাহ্ সমহূ

‘কুফর’ অর্থ ঢেকে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত ইসলামী শারী‘আতকে অস্বীকার
করা। যার বিপরীত হলো ঈমান। সুতরাং কুফরী একটি মারাত্মক পাপ। আর সেটা হতে পারে ব্যক্তির
কথা বা আমলের মাধ্যমে। কুফরী পর্যায়ের কবিরা গুনাহ্ গুলো হলো:

◾আল্লাহর সাথে শিরক (অংশী স্থাপন) করা

শিরক شرك অর্থ শরীক করা। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে

শরীক করা। শিরক একটি ভয়ানক পাপ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন,
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َ"اِنَّ
شْرَكَانَْيَغْفِرُلَااللّٰه شَآءُلمَِنْذٰلكَِدُوْنَمَاوَيَغْفِرُبِهٖيُّ شْرِكْوَمَنْۚيَّ ِيُّ يفَقَدِبِاللّٰه عَظِيْمًااِثْمًاافْتَرٰۤ

আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা
করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা: ৪৮)।

◾নামাজ পরিত্যাগ করা

ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করা মারাত্মক অপরাধ। এর পরিণতি হলো জাহান্নাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

تٍ"فِیْ االْمِسْكِیْنَ،نُطْعِمُنَكُوَلَمْالْمُصَلِّیْنَ،مِنَنَكُلَمْقَالوُْاسَقَرَ،فِیْسَلَكَكُمْمَاالْمُجْرِمِیْنَ،عَنِۛیَتَسَآءَلوُْنَ،جَنّٰ وَكُنَّ
االْخَآىِٕضِیْنَ،مَعَنَخُوْضُ بُوَكُنَّ یْنِ،بِیَوْمِنُكَذِّ یالدِّ

الْیَقِیْنُ.اتَٰىنَاحَتّٰۤ

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে , কোন্
জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাজীদের অন্তর্ভু ক্ত ছিলাম না।
আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত
হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে
গেলো।" - [সূরা মদু্দাসসির (৭৪) : ৪০-৪৭]।

◾মানষু হত্যা করা

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

قْتُلْ»وَمَنْ مِنًايَّ دًامُؤْ تَعَمِّ هُمُّ مُفَجَزَآؤُ عَظِيْمًا«عَذَابًالَهُوَأَعَدَّوَلَعَنَهُعَلَيْهِاللهُوَغَضِبَفِيْهَاخَالدًِاجَهَنَّ

‘‘আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো ম’ুমিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা
সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রতি ক্রদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি
তার জন্য প্রস্ত্তত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি’’। (সূরা নিসা : ৯৩)।

◾পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া গুরুতর অপরাধ। রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ثَةٌ مَقَدْ"ثَلَا ةَ:عَلَيْهِمُاللهُحَرَّ لوَِالدَِيْهِ..الْعَاقُّالْـجَنَّ

তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা‘আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতার
অবাধ্য ব্যক্তি’’। (জা’মিউস্ সাগীর : ৩/৬৯)

◾মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া
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কবিরা গুনাহের অন্যতম হলো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

নবী করীম সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে কবিরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি
বললেন, فْسِ،وَقَتْلُالْوَالدَِيْنِ،وَعُقوُْقُبِالِله،الإِشْرَاكُ وْرِوَشَهَادَةُالنَّ الزُّ ، ‘আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা,

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বখুারী হা/২৬৫৩;

মসুলিম হা/৮৮)।

◾পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করা

রসুললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الرجُلَالرجُلُيَسُبُّقال:؟أبَوَيهالرجُلُيَلعَنُوكيفَاِللهرسولَياقالواوالدَِيهالرجُلُيَلعَنَأنْالكَبائِرِأكبَرِمِن"إنَّ
هالرجُلُويَسُبُّأباهفيَسُبُّ هفيَسُبُّأُمَّ أُمَّ

অন্যতম বড় পাপ হলো, পিতা মাতাকে অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, মানষু আবার কিভাবে
পিতা মাতাকে অভিসম্পাত করে? তিনি বললেন, “একজন মানষু যখন অন্যের পিতা মাতাকে গালি দেয়
তখন সেও প্রতিউত্তরে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়।” (বখুারি ও মসুলিম)। [৫].

সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ্

মহানবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে সাতটি জঘন্য গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।
যেগুলোকে হাদিসে ধ্বংসাত্মক বা সর্বনাশা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিসটি হলো, রসুললু্লাহ
(সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

بْعَاجْتَنِبُوا ِ،رَسُولَياقالوا:المُوبِقَاتِالسَّ ؟وَمااللَّه ِ،الشِّرْكُقالَ:هُنَّ حْرُ،باللَّه فْسِوَقَتْلُوَالسِّ مَالَّتيالنَّ ُحَرَّ إِلَّااللَّه
، بَا،وَأَكْلُبالحَقِّ وَلِّياليَتِيمِ،مَالِوَأَكْلُالرِّ حْفِ،يَومَوَالتَّ مِنَاتِالمُحْصَنَاتِوَقَذْفُالزَّ تِالمُؤْ الغَافِلَا

“তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে দরূে থাকো। (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা, (২) জাদ-ুটোনা
করা, (৩) মানষু হত্যা যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ইসলামের হক ছাড়া (অর্থাৎ ইসলামি আইনগত
হত্যার বিধান ভিন্ন) (৪) সুদ খাওয়া (৫) এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা (৬) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা
এবং (৭) সতী-সাধ্বী মমুিন নারীর প্রতি (জিনার) অপবাদ দেওয়া।” (বখুারি: ৬৮৫৭)।

◾আল্লাহর সাথে শিরক করা

পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শির্ক করা। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

بْنِهِلقُْمَانُقَالَوَإِذْ عَظِيمٌلَظُلْمٌالشِّرْكَإِنَّبِالِلهتُشْرِكْلَابُنَيَّيَايَعِظُهُوَهُوَلِا

8



আর, যখন লকুমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন, হে আমার আদরের সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে
শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ’। (সূরা লকুমান : ১৩)।

◾জাদ-ুটোনা করা

জাদ-ুটোনা করা হারাম ও কবিরা গুনাহ্। কারো প্রতি কোনো উদ্দেশ্য হাসিলে জাদু করাকে ইসলাম
নিষিদ্ধ করেছে। কেননা তা কুফরীর শামিল। জাদু করা কুফরী বিষয়টি কুরআনলু কারিমে সুস্পষ্টভাবে
ওঠে এসেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

بَعُوْا يٰطِيْنُتَتْلوُامَا"وَاتَّ يٰطِيْنَوَلٰكِنَّسُلَيْمٰنُكَفَرَوَمَاۚسُلَيْمٰنَمُلْكِعَلٰيالشَّ اسَيُعَلِّمُوْنَكَفَرُوْاالشَّ حْرَالنَّ انُْزِلَوَمَاۤالسِّ
ياحََدٍمِنْيُعَلِّمٰنِوَمَاؕوَمَارُوْتَهَارُوْتَبِبَابِلَالْمَلَكَيْنِعَلَي ۤحَتّٰ مَايَقوُْلَا مَامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُوْنَؕتَكْفرُْفَلَافِتْنَةٌنَحْنُاِنَّ

قوُْنَ يْنَهُمْوَمَاؕوَزَوْجِهٖالْمَرْءِبَيْنَبِهٖيُفَرِّ ِبِاِذْنِاِلَّااحََدٍمِنْبِهٖبِضَآرِّ هُمْمَاوَيَتَعَلَّمُوْنَؕاللّٰه عَلمُِوْاوَلَقَدْؕيَنْفَعُهُمْوَلَايَضُرُّ
خِرَةِفِيلَهٗمَااشْتَرٰىهُلَمَنِ ٰ قٍمِنْالْا سَ۟ؕخَلَا يَعْلَمُوْنَكَانُوْالَوْؕانَْفسَُهُمْبِهٖۤشَرَوْامَاوَلَبِئْ

"আর তারা অনসুরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করতো। আর সুলাইমান কুফরী
করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানষুকে যাদু শেখাতো এবং (তারা অনসুরণ করেছে) যা
নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দইু ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাতো না
যে পর্যন্ত না বলতো যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের
কাছ থেকে শিখতো, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা তার
মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারতো না আল্লাহর অনমুতি ছাড়া। আর তারা শিখতো যা তাদের
ক্ষতি করতো, তাদের উপকার করতো না এবং তারা অবশ্যই জানতো যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে,
আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতোই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা
নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানতো।" (সূরা বাকারাহ : ১০২)।

◾মানষু হত্যা যা আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন ইসলামের হক ছাড়া (অর্থাৎ ইসলামি আইনগত হত্যার
বিধান ভিন্ন)

কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করা ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। তবে উক্ত হত্যা আরও ভয়ঙ্কর বলে
বিবেচিত হয় যখন তা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যাকে বাঁচানো সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং যাকে হত্যা
করা একেবারেই অমানবিক। যেমন: নিষ্পাপ শিশু, নিজ মাতা-পিতা, নবী-রাসূল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী
রাষ্ট্রপতি অথবা উপদেশদাতা আলিমকে হত্যা করা।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

يْنَوَيَقْتُلوُْنَاِلله،بِآيَاتِيَكْفرُُوْنَالَّذِيْنَ»إِنَّ بِيِّ ،بِغَيْرِالنَّ اسِمِنَبِالْقِسْطِيَأْمُرُوْنَالَّذِيْنَوَيَقْتُلوُْنَحَقٍّ رْهُمْالنَّ بِعَذَابٍفَبَشِّ
ئِكَأَليِْمٍ، نْيَافِيْأَعْمَالـُهُمْحَبِطَتْالَّذِيْنَأُوْلَآ خِرَةِ،الدُّ نْلَـهُمْوَمَاوَالْآ نَّاصِرِيْنَ«مِّ

‘‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা‘আলার আয়াত ও নিদর্শনসমহূ অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা
করে এবং মানষুদের মধ্য থেকে যারা ন্যায় ও ইন্সাফের আদেশ করে তাদেরকেও। (হে নবী) তুমি
তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদেরই আমলসমহূ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হয়ে যাবে এবং
এদেরই জন্য তখন আর কেউ সাহায্যকারী হবে না’’। (আ’লি ’ইমরা’ন : ২১-২২)।
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[৬].

◾সুদ খাওয়া

সুদের সঙ্গে জড়িত সবাইকে নবীজি (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,
‘যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র
ইত্যাদি লিখে দেয় সবার প্রতি রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) লানত করেছেন।’ (তিরমিজি,
হাদিস : ১২০৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

بٰوایَاۡکُلوُۡنَالََّذِیۡنَ طُهُالَّذِیۡیَقوُۡمُکَمَااِلَّایَقوُۡمُوۡنَلَاالرِّ یۡطٰنُیَتَخَبَّ هُمۡذٰلکَِؕالۡمَسِّمِنَالشَّ ابِانََّ مَاقَالوُۡۤ بٰوامِثۡلُالۡبَیۡعُاِنَّ وَۘالرِّ
ُاحََلَّ مَوَالۡبَیۡعَاللّٰه بٰواحَرَّ نۡمَوۡعِظَۃٌجَآءَهٗفَمَنۡؕالرِّ هٖمِّ بِّ ِاِلَیامَۡرُهٗۤوَؕسَلَفَمَافَلَهٗفَانۡتَهٰیرَّ فَاوُلٰٓئِکَعَادَمَنۡوَؕاللّٰه

ارِاصَۡحٰبُ ﴾۲۷۵﴿خٰلدُِوۡنَفِیۡهَاهُمۡۚالنَّ

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়।
এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ্ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং
সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, যা
গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেলো,
তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)।

◾এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা

এতিমের সম্পদ দখল করা, ভক্ষণ করা ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

مَاظُلۡمًاالۡیَتٰمٰیامَۡوَالَیَاۡکُلوُۡنَالَّذِیۡنَاِنَّ سَعِیۡرًاسَیَصۡلَوۡنَوَؕنَارًابُطُوۡنِهِمۡفِیۡیَاۡکُلوُۡنَاِنَّ

"নিশ্চয়ই যারা পিতৃহীনদের (এতিমদের) সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের পেটে
আগুন ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা (জাহান্নামের) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সুরা নিসা : ১০)।

◾যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা

যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা গুরুতর একটি অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ
করেছেন,

وَلِّهِمۡوَمَنۡ فًااِلَّادُبُرَهٗۤيَوۡمَٮِٕذٍيُّ زًااوَۡلِّقِتَالٍمُتَحَرِّ ةٍاِلٰىمُتَحَيِّ نَبِغَضَبٍبَآءَفَقَدۡفِئَ ِمِّ مُؕ​وَمَاۡوٰٮهُاللّٰه ١٦الۡمَصِيۡر‏ُوَبِئۡسَجَهَـنَّ

আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্ত ন করবে
অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্ত ন করতে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে
ব্যতীত। (সূরা আনফাল : ১৬)।
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◾সতী-সাধ্বী মমুিন নারীর প্রতি (জিনার) অপবাদ দেওয়া

সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ইসলামে হারাম ও কবিরা গুনাহ্। দনুিয়াতে এবং
আখিরাতে রয়েছে এর জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

هُمُاوُلٰٓئِکَوَۚابََدًاشَهَادَۃًلَهُمۡتَقۡبَلوُۡالَاوَّجَلۡدَۃًثَمٰنِیۡنَفَاجۡلدُِوۡهُمۡشُهَدَآءَبِارَۡبَعَۃِیَاۡتُوۡالَمۡثُمَّالۡمُحۡصَنٰتِیَرۡمُوۡنَالَّذِیۡنَوَ
ۙ.الۡفٰسِقوُۡنَ

َفَاِنَّۚاصَۡلَحُوۡاوَذٰلکَِبَعۡدِمِنۡۢتَابُوۡاالَّذِیۡنَاِلَّا
حِیۡمٌ.غَفوُۡرٌاللّٰه رَّ

‘যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত
করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও (কোনো বিষয়ে) তাদের সাক্ষ্য কবলু করবে না।
এরাই নাফারমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম
মেহেরবান।’ (সুরা আন নরু : ৪-৫)।

যে সমস্ত গুনাহ্ জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টি করে

[৭].

পৃথিবীতে করে যাওয়া এমন কিছু গুনাহ্ আছে যা পরকালে জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত
শাস্তি ভোগ বা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সে ব্যক্তি কোনো ভাবেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। এমন কিছু
গুনাহ্ হলো:

◾ঈমান না আনা

জান্নাতের পথে বাধা সৃষ্টিকারী গুনাহ্ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুনাহ্ হলো ঈমান না আনা।
রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ةَتَدْخُلوُانَلا مِنُواحَتَّىالْجَنَّ تُؤْ

“তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” [সহিহ মসুলিম, হা/৫৪]।

◾আল্লাহ্ তা‘আলার উপর মিথ্যারোপ করা

আল্লাহ্ তা‘আলার উপর মিথ্যারোপ করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আল্লাহ্
তা'আলা বলেছেন,

ةٌ،وُجُوْهُهُمْاِللهعَلَىكَذَبُوْاالَّذِيْنَتَرَىالْقِيَامَةِوَيَوْمَ مَفِيْأَلَيْسَمُسْوَدَّ رِيْنَمَثْوًىجَهَنَّ لِّلْمُتَكَبِّ

‘‘যারা আল্লাহ্ তা‘আলার উপর মিথ্যারোপ করে আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো
দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?’’ (যুমার : ৬০)।
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◾যে কথায় আল্লাহ্ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা

যে কথায় আল্লাহ্ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কথা বলা হারাম ও কবিরা গুনাহ্। বিলাল্ বিন্ ’হারিস্
মযুানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَإِنَّيَلْقَاهُ،يَوْمِإِلَىرِضْوَانَهُبِهَالَهُاللهُفَيَكْتُبُبَلَغَتْ،مَاتَبْلغَُأَنْيَظُنَّمَااِلله،رِضْوَانِمِنْبِالْكَلمَِةِلَيَتَكَلَّمُأَحَدَكُمْإِنَّ
يَلْقَاهُيَوْمِإِلَىسَخَطَهُبِهَاعَلَيْهِاللهُفَيَكْتُبُبَلَغَتْ،مَاتَبْلغَُأَنْيَظُنُّمَااِلله،سَخَطِمِنْبِالْكَلمَِةِلَيَتَكَلَّمُأَحَدَكُمْ

‘‘তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা‘আলা তার উপর খুবই সন্তুষ্ট হোন। সে
কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছুবে। অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত
কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর সন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। আবার তোমাদের কেউ
কখনো এমন কথাও বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্ তা‘আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হোন। সে কখনো
ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছুবে; অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত কথার দরুনই
কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন’’।(তিরমিযী ২৩১৯; ইব্নু মাজাহ্
৪০৪০; আহমাদ ৩/৪৬৯; হা’কিম ১/৪৪-৪৬; ইব্নু হিববান ২৮০; মা’লিক ২/৯৮৫)।

◾আল্লাহ্ তা‘আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে সমূ্পর্ণরূপে নিরাপদ মনে করা

আল্লাহ্ তা‘আলার পাকড়াও থেকে নিজেকে সমূ্পর্ণরূপে নিরাপদ মনে করাও গুরুতর একটি কবিরা
গুনাহ্। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

الْـخَاسِرُوْنَالْقَوْمُإِلاَّاِللهمَكْرَيَأْمَنُفَلَااِللهمَكْرَأَفَأَمِنُوْا

‘‘তারা কি নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলার সূক্ষ্ম পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে? বস্ত্তত: একমাত্র
ক্ষতিগ্রস্তরাই আল্লাহ্ তা‘আলার পাকড়াও থেকে নি:শঙ্ক হতে পারে’’। (সূরা আ’রাফ : ৯৯)।

◾আল্লাহ্ তা‘আলার রহমত থেকে সমূ্পর্ণরূপে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ্ তা‘আলার রহমত থেকে সমূ্পর্ণরূপে নিরাশ হওয়াও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা
বলেছেন:

وْحِمِنْتَيْأَسُوْاوَلَا الْكَافِرُوْنَالْقَوْمُإِلاَّاِللهرَوْحِمِنْيَيْأَسُلَاإِنَّهُاِلله،رَّ

‘‘তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার করুণা থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। কারণ, একমাত্র কাফিররাই আল্লাহ্
তা‘আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়ে থাকে’’। (সূরা ইউসুফ : ৮৭)।

◾রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা

রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা ভয়ানক একটি অপরাধ।
যুবাইর ইবনলু আউয়াম (রা) বলেন, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
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أْعَلَىَّكَذَبَمَنْ ارِمِنَمَقْعَدَهُفَلْيَتَبَوَّ النَّ

‘‘যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।’’ (বখুারী, আস-সহীহ ১/৫২)।

◾রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা)

রিয়া (الرياء) অর্থ প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা। আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে

মানষুের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে। রিয়া হলো ছোট শিরক। এ

শিরকের কারণে মসুলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত ধ্বংস ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।
মাহমদূ ইবন লাবীদ (রা) বলেন, রসূললু্লাহ্ (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন:

ِرَسُولَيَاالأَصْغَرُالشِّرْكُوَمَاقَالوُاالأَصْغَرُالشِّرْكُعَلَيْكُمْأَخَافُمَاأَخْوَفَإِنَّ يَاءُقَالَاللَّه ُيَقوُلُالرِّ لَهُمْوَجَلَّعَزَّاللَّه
نْيَافِيتُرَاءُونَكُنْتُمْالَّذِينَإِلَىاذْهَبُوابِأَعْمَالهِِمْالنَّاسُجُزِيَإِذَاالْقِيَامَةِيَوْمَ جَزَاءًعِنْدَهُمْتَجِدُونَهَلْفَانْظُرُواالدُّ

‘‘আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা কু্ষদ্রতর
শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা
প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানষুদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ্
এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখো তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার
পাও কি না!’’ (আহমদ, আল-মসুনাদ ৫/৪২৮-৪২৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১০২)।

মমুিনের ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ ‘রিয়া’।

কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের একজন বড় আলিম, একজন

প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার

কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়। [মসুলিম, আস-সহীহ ৩/১৫১৩-১৫১৪ কিতাবলু ইমারাহ, বাবু মান

কাতালা লির্রিয়া)]। [৭.১].

◾প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া

নিজ প্রতিবেশীকে যে কোনো ভাবে কষ্ট দেয়াও জান্নাতে বাধা সৃষ্টিকারী আরেকটি কবিরা গুনাহ্। যে
ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে সত্যিকারের ম’ুমিন নয়। আবূ শুরাইহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি
বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مِنُ،لَاوَاِلله مِنُ،لَاوَاِللهيُؤْ مِنُ،لَاوَاِللهيُؤْ بَوَائِقَهُ.جَارُهُيَأْمَنُلَاالَّذِيْقَالَ:اِلله!؟رَسُوْلَيَاوَمَنْقِيْلَ:يُؤْ
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‘‘আল্লাহ্’র কসম! সে ব্যক্তি ম’ুমিন হতে পারে না। আল্লাহ্’র কসম! সে ব্যক্তি ম’ুমিন হতে পারে না।
আল্লাহ্’র কসম! সে ব্যক্তি ম’ুমিন হতে পারে না। রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা
হলো: হে আল্লাহ্’র রাসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম! সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন: যার অনিষ্ট
থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’’। (বখুারী ৬০১৬)।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল
সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ةَيَدْخُلُلَا بَوَائِقَهُ.جَارُهُيَأْمَنُلَامَنْالْـجَنَّ

‘‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’’। (মসুলিম ৪৬)

◾অহংকার করা

অহংকার একটি মারাত্মক ব্যাধি। হাদিসের পরিভাষায় অহংকার হলো- ‘সত্যকে অস্বীকার করা;
মানষুকে হেয় করা।’ নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় জানা এবং অন্যকে তুচ্ছ-নিকৃষ্ট মনে করাই
অহংকার। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ةَيَدْخُلُلا ةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَمَنْالْجَنَّ كِبْرٍمِنْذَرَّ

“যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [মসুলিম, হা/৯১]।

◾চোগলখোরী ও পরনিন্দা করা

চোগলখোরী ও পরনিন্দা করা ভয়াবহ কবিরা গুনাহ্। ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা
অন্যজনের কাছে বর্ণনা করাকে চোগলখোরী বলে। আর, কোনো ব্যক্তির অজান্তে তার দোষ ত্রুটি বর্ণনা
করাকে বলা হয় গীবত না পরনিন্দা। যদিও উক্ত দোষ তার মাঝে বর্ত মান থাকে। চোগলখোর আর
গীবতকারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, চোগলখোরের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর ইচ্ছা থাকে। আর
গীবতকারীর মধ্যে তা থাকা শর্ত নয়। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

هَايَا نَكَثِيرًااجْتَنِبُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّ نِّمِّ نِّبَعْضَإِنَّالظَّ سُواوَلَاإِثْمٌالظَّ عْضُكُميَغْتَبوَلَاتَجَسَّ أَنأَحَدُكُمْأَيُحِبُّبَعْضًابَّ
قوُاۚفَكَرِهْتُمُوهُمَيْتًاأَخِيهِلَحْمَيَأْكُلَ َوَاتَّ َإِنَّاللَّه ابٌاللَّه حِيمٌتَوَّ رَّ

“হে মমুিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনমুান-ধারণা পরিত্যাগ করো; কারণ কোনো কোনো
অনমুান-ধারণা পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের
অনপুস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মতৃ ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চাইবে?
বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী,
পরম দয়াল।ু (সূরা হুজরুাত : ১২)।

রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
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ةَيَدْخُلُلَا اتٌالْـجَنَّ امٌ.رِوَايَةٍ:وَفِيْقَتَّ نَمَّ

‘‘চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না’’। (বখুারী ৬০৫৬; মসুলিম ১০৫)।

◾আত্মহত্যা করা

আত্মহত্যা মানে নিজ হাতে নিজের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানো। ইসলামে
আত্মহত্যার শাস্তি ভয়াবহ। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ىمَنْ مَنَارِفِىفَهْوَ،نَفْسَهُفَقَتَلَجَبَلٍمِنْتَرَدَّ ى،جَهَنَّ ىوَمَنْ،أَبَدًافِيهَامُخَلَّدًاخَالدًِافِيهِيَتَرَدَّ اتَحَسَّ ،نَفْسَهُفَقَتَلَسَمًّ
هُ اهُ،يَدِهِفِىفَسَمُّ مَنَارِفِىيَتَحَسَّ أُ،يَدِهِفِىفَحَدِيدَتُهُ،بِحَدِيدَةٍنَفْسَهُقَتَلَوَمَنْ،أَبَدًافِيهَامُخَلَّدًاخَالدًِاجَهَنَّ فِىبِهَايَجَ
مَنَارِفِىبَطْنِهِ أَبَدًافِيهَامُخَلَّدًاخَالدًِاجَهَنَّ

“যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে
এবং সেখানে সর্বদা উপর থেকে নিচে নিক্ষিপ্ত হতেই থাকবে অনন্তকাল। যে ব্যক্তি বিষপান করে
আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে বিষ হাতে নিয়ে সদা-সর্বদা তা ঢকঢক করে পান করতেই
থাকবে অনন্তকাল ধরে। যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে সে জাহান্নামের আগুনে ধারালো
অস্ত্র হাতে নিয়ে নিজের পেট ওফাড়-ওফাড় করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।” [সহিহ বখুারি, হা/৫৪৪২ ও
সহিহ মসুলিম, হা/১০৯]।

◾আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুরুতর একটি অপরাধ। যা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম এক কারণ।
রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ةَيَدْخُلُلا رَحِمٍقَاطِعُالْجَنَّ

“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [সহিহ মসুলিম, হা/২৫৫৬]।

◾হারাম উপার্জ ন ও ভোগ করা

ইসলামে হারাম উপার্জ ন ও ভোগ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হারাম উপার্জ ন ও ভোগের ফলে
পরকালীন কঠিন শাস্তির সাথে সাথে এর কারণে মানষুের হৃদয় কঠোর হয়, ঈমানী নরূ নষ্ট হয়, আল্লাহর
অসন্তোষ অবধারিত হয়। দ‘ুআ কবলুে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি
বলেন, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

هَا اسُأَيُّ بًاأِلَّايَقْبَلُلَاطَيِّبٌاَللهإِنَّالنَّ مِنِيْنَأَمَرَاَللهوَإِنَّطَيِّ هَايَافَقَالَالْمُرْسَليِنَبِهِأَمَرَبِمَاالْمُؤْ سُلُأَيُّ مِنَكُلوُْاالرُّ
بَاتِ يِّ هَايَاوَقَالَعَليِمٌتَعْمَلوُنَبِمَاإِنِّىصَالحًِاوَاعْمَلوُاالطَّ بَاتِمِنْكُلوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ جُلَذَكَرَثُمَّرَزَقْنَاكُمْ.مَاطَيِّ الرَّ

فَرَيُطِيلُ مَاءِإِلَىيَدَيْهِيَمُدُّأَغْبَرَأَشْعَثَالسَّ وَغُذِىَحَرَامٌوَمَلْبَسُهُحَرَامٌوَمَشْرَبُهُحَرَامٌوَمَطْعَمُهُرَبِّيَارَبِّيَاالسَّ
لذَِلكَِيُسْتَجَابُفَأَنَّىبِالْحَرَامِ
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‘হে মানষু সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র ছাড়া কিছুই কবলু করেন না। আর আল্লাহ্
মমুিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রসূললু্লাহ্
(সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে,
ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দ‘ুআ করে বলে, হে আমার
রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা
নির্বাহ করে। সুতরাং তার দ‘ুআ কিভাবে কবলু করা হবে’? [সহীহ মসুলিম হা/১০১৫, মিশকাত
হা/২৭৬০, আহমাদ হা/৮৩৩০]।

অন্য হাদিসে রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ةَيَدْخُلُلَا سُحْتٍمِنْنَبَتَلَحْمٌالْجَنَّ

“হারাম অর্থের মাধ্যমে (যে শরীরে) মাংস বদৃ্ধি পেয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি
হারাম অর্থ ও অবৈধ উপার্জ ন দ্বারা দেহ গঠন করেছে জাহান্নামের আগুনই তার প্রাপ্য।)” [আহমদ,
ইবনে হিব্বান। তাখরীজ। সহিহ-মিশকাতুল মাসাবিহ, আলবানি, হা/২৭০৩]।

◾উপকার করে খোঁটা দানকারী

উপকার করে খোঁটা দেওয়া মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

هَا ایَُّ ذَٰیوَبِالۡمَنِّصَدَقٰتِکُمۡتُبۡطِلوُۡالَااٰمَنُوۡاالَّذِیۡنَیٰۤ آءَمَالَهٗیُنۡفِقُکَالَّذِیۡۙالۡا اسِرِئَ ِیُؤۡمِنُلَاوَالنَّ خِرِؕالۡیَوۡمِوَبِاللّٰه ٰ فَمَثَلهُٗالۡا
اشَیۡءٍعَلٰییَقۡدِرُوۡنَلَاؕصَلۡدًافَتَرَکَهٗوَابِلٌفَاصََابَهٗتُرَابٌعَلَیۡهِصَفۡوَانٍکَمَثَلِ مَّ ُوَؕکَسَبُوۡامِّ الۡکٰفِرِیۡنَالۡقَوۡمَیَهۡدِیلَااللّٰه

হে মমুিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির
মতো, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ ও শেষ দিনের
প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল
বষৃ্টি পড়লো, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেললো। তারা যা অর্জ ন করেছে তার মাধ্যমে তারা
কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ্ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। (সূরা বাকারা :
২৬৪)।

◾মদ্যপান অথবা যে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন

যে সকল বস্ত্ত সেবনে(চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেয়া কিংবা ইন্জেকশন
গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বদু্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর
ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে। ইসলাম মদ সহ সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার
দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা কুর‘আন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা যে কোনো
নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই
মাধ্যমে মানষুে মানষুে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্’র স্মরণ ও নামায থেকে
মানষুকে গাফিল করতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

هَا ایَُّ االَّذِیۡنَیٰۤ مَااٰمَنُوۡۤ نَۡصَابُوَالۡمَیۡسِرُوَالۡخَمۡرُاِنَّ مُوَالۡا زَۡلَا نۡرِجۡسٌالۡا یۡطٰنِعَمَلِمِّ تُفۡلحُِوۡنَلَعَلَّکُمۡفَاجۡتَنِبُوۡهُالشَّ
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مَا یۡطٰنُیُرِیۡدُاِنَّ وۡقِعَانَۡالشَّ کُمۡوَالۡمَیۡسِرِوَالۡخَمۡرِفِیالۡبَغۡضَآءَوَالۡعَدَاوَۃَبَیۡنَکُمُیُّ ِذِکۡرِعَنۡیَصُدَّ لٰوۃِعَنِوَاللّٰه فَهَلۡۚالصَّ
نۡتَهُوۡنَانَۡتُمۡ مُّ

“হে মমুিনগণ, নিশ্চয় মদ, জয়ুা, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমহূ তো নাপাক শয়তানের কর্ম।
সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জয়ুা দ্বারা
তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে
তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" (সূরা মায়িদাহ্ : ৯০-৯১)।

◾গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনা

গান-বাদ্য কিংবা মিউজিক শুনাও হারাম কাজ এবং কবিরা গুনাহ্। আবূ মা’লিক আশ্‘আরী (রাঃ)
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

تِيْمِنْلَيَكُوْنَنَّ وَالْـمَعَازِفَوَالْـخَمْرَوَالْـحَرِيْرَيَسْتَحِلُّوْنَأَقْوَامٌأُمَّ

‘‘আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় অবশ্যই জন্ম নিবে যারা ব্যভিচার, সিল্কের কাপড়, মদ্য
পান ও বাদ্যকে হালাল মনে করবে’’। (বখুারী ৫৫৯০)।

বর্ত মান যুগে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের দ্রুত আবিষ্কার, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর সরগরম
বাজার, আধুনিক সুরের রকমফের, গানের ভাষা ও ইঙ্গিতের ভয়ানকতা ব্যাপারটিকে আরো বহুদরূ
এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আর কারোর সামান্যটুকু সন্দেহের অবকাশও
থাকতে পারে না। উপরন্তু গান হচ্ছে ব্যভিচারের প্রথম ধাপ এবং গান মানষুের মধ্যে মনুাফিকীরও জন্ম
দেয়।

◾জাদরু বৈধতায় বিশ্বাসকারী

জাদরু বৈধতায় বিশ্বাসকারী ব্যক্তির শাস্তি খুবই ভয়াবহ। রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন,

ةَيَدْخُلُلا مِنٌوَلا،خَمْرٍمُدْمِنُ،خَمْسٌالْجَنَّ انٌوَلا،رَحِمٍقَاطِعُوَلا،بِسِحْرٍمُؤْ كَاهِنٌوَلا،مَنَّ

“পাঁচ শ্রেণির মানষু জান্নাতে প্রবেশ করবে না: মাদকাসক্ত, জাদরু বৈধতায় বিশ্বাসী, আত্মীয়তার সম্পর্ক
ছিন্নকারী, উপকার করে খোঁটা দানকারী এবং গণক।” [মসুনাদে আহমদ, হাসান-আলবানি]।

◾গণক

গণক এমন লোককে বলা হয়, যে অনমুানের ওপর নির্ভ র করে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনসুন্ধান করে
থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

تِفِيمَنيَعۡلَمُلَّاقلُ وَٰ مَٰ لۡأَرۡضِٱلسَّ ُۚإِلَّاٱلۡغَيۡبَوَٱ ٱللَّه
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“বলনু, আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না।” (সূরা আন-নামল :
৬৫)।

নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

دٍعَلَىأُنْزِلَبِمَاكَفَرَفَقَدْكَاهِنًاأَتَىمَنْ وَسَلَّمَعَلَيْهِاللَّهصَلَّىمُحَمَّ

“যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করলো, সে মহুাম্মাদ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি
ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর সাথে কুফুরী করলো।” (তিরমিযী, অধ্যায়:
কিতাবতু তাহারাহ)।

◾তাকদির (ভাগ্যের লিখন)অস্বীকারকারী
তাকদির বা ভাগ্য অস্বীকার করা ভয়ানক কবিরা গুনাহ্। আয়েশা (রা.) বলেন, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘ছয় ব্যক্তিকে আমি লানত করি, আল্লাহ্ তা’আলা লানত করেন এবং
প্রত্যেক নবী লানত করেছেন। (তারা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাবে সংযোজনকারী, তাকদির মিথ্যা
প্রতিপন্নকারী, শক্তি দ্বারা ক্ষমতা দখলকারী, যে ক্ষমতার বলে সে আল্লাহ্ তা’আলা যাকে অপদস্থ
করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ্ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপদস্থ করে, আল্লাহর
নিষিদ্ধ বস্তু হালাল জ্ঞানকারী, আমার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাদের আল্লাহ্ হারাম করেছেন তাদের
হালাল জ্ঞানকারী ও আমার সুন্নাত পরিত্যাগকারী।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২১৫৪)।

◾ঋণ পরিশোধ না করা

রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোনো ঋণগ্রস্ত মতৃের লাশ (জানাজার জন্য) নিয়ে
আসা হলে জিজ্ঞেস করতেন, “সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছে কি না?” যদি বলা হতো করেছে, তবে
জানাজা পড়তেন। অন্যথায় (সাহাবিদেরকে) বলতেন,

صَاحِبِكُمْعَلَىصَلُّوا

“তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজা পড়ে নাও।” (কিন্তু তিনি নিজে তাতে অংশ গ্রহণ করতেন না)।
[সহিহ মসুলিম, হা/১৬১৯]।

◾মহিলা বেশ ধারী পুরুষ এবং পুরুষ বেশ ধারিণী মহিলা

ইসলামী শারী’আতে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ করা এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ করা সমূ্পর্ণভাবে
হারাম করা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,

ِرَسُولُلَعَنَ هِينَوَسَلَّمَعَلَيْهِاللهُصَلَّىاللَّه جَالِمِنَالمُتَشَبِّ هَاتِبِالنِّسَاءِ،الرِّ جَالِالنِّسَاءِمِنَوَالمُتَشَبِّ بِالرِّ

“রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে
পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন”। (সহীহ বখুারী; মিশকাত, হা: ৪৪২৯)।

◾দাইয়্যুস
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যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, মেয়ে ও পরিবারের নারীদের অবাধ চলাফেরা, অশালীন জীবনযাপন ও পাপপূর্ণ
জীবনাচার মেনে নেয় এবং তাদের এসব গর্হি ত কাজ করা থেকে বাধা দেয় না, তাকে ইসলামের
পরিভাষায় দাইয়্যুস বলা হয়। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ةَيَدْخُلوُنَلاثَلاثٌ يُّوثُ،لوَِالدَِيْهِالْعَاقُّ:الْجَنَّ النِّسَاءِوَرَجُلَةُ،وَالدَّ

“তিন শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হলো, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইয়্যুস এবং
পুরুষ বেশধারী নারী।” (সহিহুল জামে-আলবানি, হা/৩৬৩)।

◾বদৃ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক, অহংকারী দরিদ্র

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ُيُكَلِّمُهُمُلاثَلاثَةٌ يهِمْوَلاالْقِيَامَةِيَوْمَاللَّه ابٌوَمَلكٌِ،زَانٍشَيْخٌ:أَليِمٌعَذَابٌوَلَهُمْيُزَكِّ مُسْتَكْبِرٌوَعَائِلٌ،كَذَّ

“আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র
করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়া দায়ক শাস্তি। তারা হলো, বদৃ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক
এবং অহংকারী দরিদ্র। (মসুলিম, হা/১০৭)।

◾কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী লোক এবং যে ব্যক্তি মানষুের কাছে এমন বিষয় নিয়ে গর্ব-অহংকার
প্রকাশ করে বেড়ায় প্রকৃতপক্ষে যা তার নিকট নেই

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ةَيَدْخُلُلَا اظُالْجَنَّ الْجَعْظَرِيُّوَلَا،الْجَوَّ

“কঠোর প্রকৃতি ও কটুভাষী লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (আবু দাউদ, হা/৪৮০১, সহিহ-
আলবানি)।

◾ময়ুাহিদ তথা মসুলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে বসবাসকারী অমসুলিমকে হত্যা করা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ةِرَائِحَةَيَرِحْلَمْمُعَاهَدًاقَتَلَمَنْ عَامًاأَرْبَعِينَمَسِيرَةِمِنْتُوجَدُرِيحَهَاوَإِنَّ،الْجَنَّ

“যে ব্যক্তি কোনো ময়ুাহিদ তথা মসুলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ভাবে বসবাসকারী কোনো
অমসুলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের পথের দরূত্ব থেকে
জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।” (সহিহ বখুারি হা/৩১৬৬)।

◾বিশ্বাসঘাতক শাসক
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রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ُيَسْتَرْعِيهِعَبْدٍمِنْمَا تِهِغَاشٌّوَهُوَيَمُوتُيَوْمَيَمُوتُ،رَعِيَّةًاللَّه مَإِلالرَِعِيَّ ُحَرَّ ةَعَلَيْهِاللَّه الْجَنَّ

“যাকে আল্লাহ্ তা’য়ালা জনসাধারণের শাসনকর্ত া হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, কিন্তু সে জনগণের
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বিশ্বাসঘাতক অবস্থায় মতৃ্যু  বরণ করেছে তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য
জান্নাত হারাম করে দিবেন।” (সহিহ মসুলিম, হা/১৪২)।

◾মানষুকে প্রহার করা, মহিলাদের পর্দ াহীনতা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ارِأَهْلِمِنْصِنْفَانِ اسَبِهَايَضْرِبُونَالْبَقَرِكَأَذْنَابِسِيَاطٌمَعَهُمْقَوْمٌأَرَهُمَالَمْ،النَّ تٌعَارِيَاتٌكَاسِيَاتٌوَنِسَاءٌ،النَّ مُمِيلَا
تٌ ةَيَدْخُلْنَلَا،الْمَائِلَةِالْبُخْتِكَأَسْنِمَةِرُءُوسُهُنَّ،مَائِلَا وَكَذَاكَذَامَسِيرَةِمِنْلَيُوجَدُرِيحَهَاوَإِنَّ،رِيحَهَايَجِدْنَوَلَاالْجَنَّ

“দইু শ্রেণির মানষু জাহান্নামে যাবে যাদের আমি এখনও দেখি নি। (অর্থাৎ নবি সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া
সাল্লামের যুগে তাদের আত্মপ্রকাশ হয় নি)
১. এমন কিছু লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো লাঠি। এরা তা দিয়ে জনগণকে প্রহার
করবে।

২. এবং ঐ সকল উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ নারী যারা (নিজেদের চলাফেরা ও বেশ-ভূষায়) মানষুের মনোযোগ
আকর্ষণ করবে এবং নিজেরাও অন্য মানষুের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথায় উটের মত উঁচু এবং
একপাশে ঝঁুকে থাকা চূড়ার মতো কেশ রাশি শোভা পাবে। এসমস্ত নারী জান্নাতে তো যাবেই না বরং
জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না অথচ এত এত দরূ থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।” (সহিহ মসুলিম,
হা/২১২৮)।

এ ছাড়া অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ্

[৮].

উপরে আলোচিত কবিরা গুনাহ্ গুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ্ আছে। সেগুলো
নিচে আলোচনা করা হলো:

◾প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জ ন না করা

প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জ ন না করাও ধ্বংসাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। এর কারণে কবরে
শাস্তি পেতে হয়। আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আববাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

بِيُّمَرَّ هُمَافَقَالَ:بِقَبْرَيْنِ،النَّ بَانِ،إِنَّ بَانِوَمَالَيُعَذَّ هُبَلَىرِوَايَةٍ:وَفِيْكَبِيْرٍ،فِيْيُعَذَّ اكَبِيْرٌ،إِنَّ يَسْتَتِرُلَافَكَانَأَحَدُهُمَاأَمَّ
االْبَوْلِ،مِنَ خَرُوَأَمَّ مِيْمَةِ،يَمْشِيْفَكَانَالْآ يَاقَالوُْا:وَاحِدَةً،قَبْرٍكُلِّفِيْفَغَرَزَنِصْفَيْنِ،فَشَقَّهَارَطْبَةًجَرِيْدَةًأَخَذَثُمَّبِالنَّ

يَيْبَسَالَمْمَاعَنْهُمَايُخَفَّفُلَعَلَّهُقَالَ:؟هَذَافَعَلْتَلمَِاِلله!رَسُوْلَ
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‘‘একদা নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম দ’ুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: এ
দ’ুজন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে তা আপাত দষৃ্টিতে কোনো বড় অপরাধের জন্য নয়। অন্য
বর্ণনায় রয়েছে, বাস্তবে তা সত্যিই বড় অপরাধ অথবা বস্ত্তত: উক্ত দ’ুটি গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাওয়া
তাদের জন্য কোনো কষ্টকরই ছিলো না। তাদের এক জন নিজ প্রস্রাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতার্জ ন
করতো না আর অপর জন মানষুের মাঝে চুগলি করে বেড়াতো। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম খেজরু গাছের একটি তাজা ডালকে দ’ু ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন।
সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহ্’র রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন এমন
করলেন? রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হয়তো বা তাদের শাস্তি হালকা করে দেয়া হবে
যতক্ষণ না ডাল দ’ুটি শুকাবে’’। (বখুারী ২১৮; মসুলিম ২৯২)।

◾ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা

কারোর উপর যাকাত ফরজ হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ তা‘আলা
বলেছেন:

هَبَيَكْنِزُوْنَوَالَّذِيْنَ ةَالذَّ رْهُمْاِللهسَبِيْلِفِيْيُنْفِقوُْنَهَاوَلَاوَالْفِضَّ مَنَارِفِيْعَلَيْهَايُحْمَىيَوْمَأَليِْمٍ،بِعَذَابٍفَبَشِّ فَتُكْوَىجَهَنَّ
لِأَنْفسُِكُمْكَنَزْتُمْمَاهَذَاوَظُهُوْرُهُمْ،وَجُنُوْبُهُمْجِبَاهُهُمْبِهَا تَكْنِزُوْنَكُنْتُمْمَافَذُوْقوُْا

“যারা স্বর্ণ-রুপা সংরক্ষণ করে এবং তা আল্লাহ্ তা‘আলার রাস্তায় একটুও ব্যয় করেনা তথা যাকাত
দেয়না আপনি (রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।
সে দিন যে দিন জাহান্নামের আগুনে ওগুলোকে উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া
হবে এবং বলা হবে: এ হচ্ছে ওসম্পদ যা তোমরা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করেছিলে। সুতরাং তোমরা
এখন নিজ সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ করো’’। (তাওবাহ্ : ৩৪-৩৫)।

◾কোনো ওযর ছাড়াই রমযানের রোযা না রাখা

শরীয়ত সম্মত কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা না রাখা একটি মারাত্মক কবিরা
গুনাহ্। আবূ উমামাহ্ বা’হিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

نِأَتَانِيْنَائِمٌأَنَابَيْنَا :وَعِرًا،جَبَلًابِيْفَأَتَيَابِضَبْعِيْ،فَأَخَذَارَجُلَا يْفَقلُْتُ:اصْعَدْ،فَقَالَا :أُطِيْقهُُ،لَاإِنِّ لهُُفَقَالَا لَكَ،سَنُسَهِّ
لْأَصْوَاتُ؟هَذِهِمَاقلُْتُ:شَدِيْدَةٍ،بِأَصْوَاتٍإِذَاالْجَبَلِسَوَادِفِيْكُنْتُإِذَاحَتَّىفَصَعَدْتُ، ارِ،أَهْلِعُوَاءُهَذَاقَالوُْا:ا ثُمَّالنَّ

ءِ؟مَنْقلُْتُ:دَمًا،أَشْدَاقهُُمْتَسِيْلُأَشْدَاقهُُمْ،مُشَقَّقَةٍبِعَرَاقِيْبِهِمْ،مُعَلَّقِيْنَبِقَوْمٍأَنَافَإِذَابِيْ،انْطَلَقَا لَآ يُفْطِرُوْنَالَّذِيْنَقَالَ:هَؤُ
صَوْمِهِمْتَحِلَّةِقَبْلَ
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‘‘আমি একদা ঘুমচু্ছিলাম। এমতাবস্থায় দ’ু ব্যক্তি এসে আমার বাহু ধরে এক দরুতিক্রম্য পাহাড়ে নিয়ে
গেলো। তারা আমাকে বললো: পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম: আমি উঠতে পারবো না। তারা বললো:
আমরা পাহাড়টিকে আপনার আরোহণযোগ্য করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি পাহাড়টিতে উঠলাম। যখন
আমি পাহাড়টির চূড়ায় উঠলাম তখন খুব চিৎকার শুনতে পেলাম। তখন আমি তাদেরকে বললাম: এ
চিৎকার কিসের? তারা বললো: এ চিৎকার জাহান্নামীদের। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে সামনে
এগুলো। দেখতে পেলাম, কিছু সংখ্যক লোককে পায়ের গোড়ালির মোটা রগে রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখা
হলো। তাদের মখু চিরে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম: এরা কারা? তারা বললো:
এরা ওরা যারা ইফতারের পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে’’। (নাসায়ী/কুবরা, হাদীস ৩২৮৬)।

◾সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা

সামর্থ্য বা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা একটি গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

ِ ،إِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَىوَلِله الْعَالَـمِيْنَعَنِغَنِيٌّاَللهفَإِنَّكَفَرَوَمَنْسَبِيْلًا

‘‘আল্লাহ্ তা‘আলার জন্যই উক্ত ঘরের হজ্জ করা ওদের উপর বাধ্যতামলূক যারা এ ঘরে পৌঁছুতে সক্ষম।
যে ব্যক্তি (হজ্জ না করে) আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কুফরী করলো তার জানা উচিৎ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্
তা‘আলা সর্ব জগতের প্রতি অমখুাপেক্ষী’’। (সূরা আ’লি ইমরান : ৯৭)।

◾বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়া

বিনা ওযরে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়া ভয়াবহ কবিরা গুনাহ্ ও হারাম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

ةَأَضَاعُوْاخَلْفٌبَعْدِهِمْمِنْفَخَلَفَ لَا بَعُوْاالصَّ هَوَاتِوَاتَّ ا،يَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّ ئِكَصَالحًِاوَعَمِلَوَآمَنَتَابَمَنْإِلاَّغَيًّ أُوْلَآ فَ
ةَيَدْخُلوُْنَ ايُظْلَمُوْنَوَلَاالْـجَنَّ شَيْئً

‘‘নবী ও হিদায়াতপ্রাপ্তদের পর আসলো এমন এক অপদার্থ বংশধর যারা নামাজ বিনষ্ট করলো এবং
প্রবতৃ্তির পূজারী হলো। সুতরাং তারা ‘‘গাই’’ নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। তবে যারা এরপর
তাওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং
তাদের প্রতি কোনোরূপ যুলমু করা হবে না’’। (সূরা মারইয়াম : ৫৯-৬০)।

আবু্দল্লাহ্ বিন্ মাস্’ঊদ্, সা’ঈদ্ বিন্ মসুাইয়িব, ’উমর বিন্ আবু্দল আযিয, মাসরূক্ব ও অন্যান্যদের মতে
উক্ত আয়াতে নামাজ বিনষ্ট করা বলতে ওয়াক্ত পার করে নামাজ পড়াকে বঝুানো হয়েছে। নামাজ তো
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পড়তে হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

ةَإِنَّ لَا مِنِيْنَعَلَىكَانَتْالصَّ وْقوُْتًاكِتَابًاالْـمُؤْ مَّ

‘‘নিশ্চয়ই নামাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ম’ুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে’’। (সূরা নিসা’ : ১০৩)।

◾মিথ্যা কসম খাওয়া
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মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি
বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

لْإِشْرَاكُ:الْكَبَائِرُ فْسِ،وَقَتْلُالْوَالدَِيْنِ،وَعُقوُْقُبِالِله،ا الْغَمُوْسُوَالْيَمِيْنُالنَّ

‘‘কবীরা গুনাহগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া,
অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া’’। (বখুারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০)।

◾মিথ্যা কথা বলা

মিথ্যা কথা বলা মারাত্মক একটি অপরাধ। ‘আবু্দল্লাহ্ বিন্ মাস্’ঊদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

دْقِعَلَيْكُمْ دْقَفَإِنَّبِالصِّ ،إِلَىيَهْدِيْالصِّ ةِ،إِلَىيَهْدِيْالْبِرَّوَإِنَّالْبِرِّ جُلُيَزَالُوَمَاالْـجَنَّ ىيَصْدُقُالرَّ دْقَوَيَتَحَرَّ حَتَّىالصِّ
يْقًا،اِللهعِنْدَيُكْتَبَ اكُمْصِدِّ ارِ،إِلَىيَهْدِيْالْفجُُوْرَوَإِنَّالْفجُُوْرِ،إِلَىيَهْدِيْالْكَذِبَفَإِنَّوَالْكَذِبَوَإِيَّ جُلُيَزَالُوَمَاالنَّ الرَّ
ىيَكْذِبُ ابًااِللهعِنْدَيُكْتَبَحَتَّىالْكَذِبَوَيَتَحَرَّ كَذَّ

‘‘তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোনো
ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনসুন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলার
নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সমূ্পর্ণরূপে দরূে থাকো। কারণ, মিথ্যা
পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং
সর্বদা মিথ্যার অনসুন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়’’।
(মসুলিম ২৬০৭)।

◾জিনা-ব্যভিচার করা

জিনা-ব্যভিচার একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

فْسَيَقْتُلوُْنَوَلَاآخَرَ،إِلَـهًااِللهمَعَيَدْعُوْنَلَاوَالَّذِيْنَ مَالَّتِيْالنَّ ،إِلاَّاللهُحَرَّ فْعَلْوَمَنْيَزْنُوْنَ،وَلَابِالْـحَقِّ أَثَامًا،يَلْقَذَلكَِيَّ
ئِكَصَالـِحًا،وَعَمِلَوَآمَنَتَابَمَنْإِلاَّمُهَانًا،فِيْهِوَيَخْلدُْالْقِيَامَةِيَوْمَالْعَذَابُلَهُيُضَاعَفْ أُوْلَآ لُفَ آتِهِمْاللهُيُبَدِّ حَسَنَاتٍ،سَيِّ

حِيْمًاغَفوُْرًااللهُوَكَانَ رَّ

‘‘আর যারা আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না। আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে হত্যা
করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা
এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তির সমু্মখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া
হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে
এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্ত ন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা
অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়াল।ু (সূরা ফুরকান : ৬৮-৭০)।

◾সমকামিতা
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সমকামিতা (হোমোসেকু্সয়ালিটি) বা সমপ্রেম বলতে সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন
আচরণ কে বঝুায়। সমকামিতা একটি মারাত্মক গুনাহ্’র কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার
চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লতূ্ব (আঃ) এর সম্প্রদায় এ কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা‘আলা
তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমলূে ধ্বংস
করে দিয়েছেন। তাদের ঘরবাড়ি তাদের উপরই উল্টিয়ে দিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর
আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন:

نَأَحَدٍمِنْبِهَاسَبَقَكُمْمَاالْفَاحِشَةَأَتأْتُوْنَلقَِوْمِهِقَالَإِذْوَلوُْطًا كُمْالْعَالَمِيْنَ،مِّ جالَلَتَأْتُوْنَإِنَّ نْشَهْوَةًالرِّ بَلْالنِّسآءِ،دُوْنِمِّ
سْرِفوُْنَقَوْمٌأَنْتُمْ مُّ

‘‘আর আমি লতূ্ব (আঃ) কে নবওুয়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। যিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন: তোমরা কি এমন
মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা ইতিপূর্বে বিশ্বের আর কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে
পুরুষ কর্তৃ ক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়’’।
(আ’রাফ : ৮০-৮১)।

◾মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী

ইসলামী শরীয়ত অনযুায়ী মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা হারাম। ‘আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আব্বাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত
তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عْقِدَأَنْكُلِّفَيَرَهُلَمْبِحُلْمٍتَحَلَّمَمَنْ فْعَلَوَلَنْشَعِيْرَتَيْنِ،بَيْنَيَّ يَّ

‘‘যে ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দ’ুটি যব একত্রে
জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না’’। (বখুারী ৭০৪২; তিরমিযী
২২৮৩)।

◾নিজেদের কথা অন্য কাউকে শোনাতে আগ্রহী নয় এরূপ লোকদের কথোপকথন যে ব্যক্তি গোপনে
কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করে

নিজেদের কথা অন্য কাউকে শোনাতে আগ্রহী নয় এরূপ লোকদের কথোপকথন গোপনে কান লাগিয়ে
শোনার চেষ্টা করা মারাত্মক একটি অপরাধ। এর শাস্তি ভয়াবহ। হাদিসে আছে,

‎ ثَنَا دٌ،حَدَّ ثَنَاقَالاَدَاوُدَ،بْنُوَسُلَيْمَانُمُسَدَّ ادٌ،حَدَّ ثَنَاحَمَّ بِيَّأَنَّعَبَّاسٍ،ابْنِعَنِعِكْرِمَةَ،عَنْأَيُّوبُ،حَدَّ عليهاللهصلىالنَّ
رَمَنْ"‏‏قَالَوسلم بَهُصُورَةًصَوَّ ُعَذَّ شَعِيرَةًيَعْقِدَأَنْكُلِّفَتَحَلَّمَوَمَنْبِنَافِخٍوَلَيْسَفِيهَايَنْفخَُحَتَّىالْقِيَامَةِيَوْمَبِهَااللَّه
ونَقَوْمٍحَدِيثِإِلَىاسْتَمَعَوَمَنِ ‏‏‏الْقِيَامَةِيَوْمَالآنُكُأُذُنِهِفِيصُبَّمِنْهُبِهِيَفِرُّ

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো
প্রাণীর ছবি আঁকবে ক্বিয়ামাতের দিন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার না করা পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে। অথচ
তার পক্ষে তাতে প্রাণ দেয়া অসম্ভব। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বলবে তাকে যবের দানায় গিঠ দিতে বলা
হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কওমের কথা কান লাগিয়ে শুনবে যারা তার থেকে ঐ কথা গোপন রাখতে
চায়, ক্বিয়ামাতের দিন তার কানে উত্তপ্ত সিসা ঢালা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হা/ ৫০২৪)।
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◾যে কোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন

যে কোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করাও কবিরা গুনাহ্’র অন্যতম। কিয়ামতের দিন এ জাতীয়
চিত্রাঙ্কনকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আবু্দল্লাহ্ বিন্ মাস’ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
আমি নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

اسِأَشَدَّإِنَّ رُوْنَالْقِيَامَةِيَوْمَاِللهعِنْدَعَذَابًاالنَّ الْـمُصَوِّ

‘‘নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সর্ব কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে ওরা যারা (বিনা
প্রয়োজনে) ছবি তোলে বা তৈরি করে।’’ (বখুারী ৫৯৫০; মসুলিম ২১০৯)।

◾যে হিলা করে এবং যার জন্য হিলা করা হয়

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে করাকে হিলা বলে। ইসলামে এ ধরনের
বিবাহ নিষিদ্ধ। রসূল (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَهُوالْمُحَلَّلَالْمُحِلَّاللهُلَعَنَ

“যে হিলা করে এবং যার জন্য করা হয় আল্লাহ্ তা’আলা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।” (আবু দাউদ,
তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ হা/১৯৩৫)।

◾পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করা

পোষ্যকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করা ভয়ানক একটি অপরাধ। আবু্দল্লাহ্ বিন্ ’উমর
(রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ارَامْرَأَةٌدَخَلَتِ ةٍفِيْالنَّ لْأَرْضِخَشَاشِمِنْتَأْكُلُتَدَعْهَاوَلَمْتُطْعِمْهَا،فَلَمْرَبَطَتْهَا،هِرَّ ا

‘‘জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালের দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। সে বিড়ালটিকে বেধঁে রেখেছে। না
তাকে কিছু খেতে দিয়েছে। না তাকে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় টুকিয়ে খেতে
পারে’’। (বখুারী ২৩৬৫, ৩৩১৮)।

◾ঘুষ লেনদেন

ঘুষ লেনদেন করা অর্থাৎ ঘুষ নিয়ে কারোর পক্ষে বা বিপক্ষে বিচার করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্
এবং হারাম কাজ। তাই তো আল্লাহ্’র রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে
বিচারকারীকে লা’নত করেন। আবূ হুরাইরাহ্ ও ‘আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আমর বিন্ ‘আস্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত
তাঁরা বলেন:

اشِيْاِللهرَسُوْلُلَعَنَ الْـحُكْمِفِيْوَالْـمُرْتَشِيْالرَّ
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‘‘রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেন বিচারের ব্যাপারে ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা
উভয়কেই’’। (তিরমিযী ১৩৩৬, ১৩৩৭; আবূ দাউদ ৩৫৮০; ইব্নু মাজাহ্ ২৩৪২)।

◾কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত করা, মতৃ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা/বিলাপ করা

কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত করা, মতৃ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা বা বিলাপ করাও কবিরা
গুনাহ্ সমহূের অন্যতম। এগুলো রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় কুফরি বলে
আখ্যায়িত। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ করেন:

اسِفِيْاثْنَتَانِ عْنُكُفْرٌ،بِهِمْهُمَاالنَّ يَاحَةُالنَّسَبِفِيْالطَّ الْـمَيِّتِعَلَىوَالنِّ

‘‘মানষুের মধ্যে দ’ুটি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা
আর অপরটি হচ্ছে মতৃ ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা’’। (মসুলিম ৬৭)।

◾জয়ুা

জয়ুা বলতে সে সকল খেলাকে বঝুানো হয় যাতে বাজি কিংবা হার জিতের প্রশ্ন রয়েছে। জয়ুা যে
ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

هَايَآ مَاآمَنُوْاالَّذِيْنَأَيُّ لْأَنْصَابُوَالْـمَيْسِرُالْـخَمْرُإِنَّ مُوَا لْأَزْلَا نْرِجْسٌوَا يْطَانِ،عَمَلِمِّ مَاتُفْلحُِوْنَ،لَعَلَّكُمْفَاجْتَنِبُوْهُالشَّ إِنَّ
يْطَانُيُرِيْدُ وْقِعَأَنْالشَّ كُمْوَالْـمَيْسِرِ،الْـخَمْرِفِيْوَالْبَغْضَآءَالْعَدَاوَةَبَيْنَكُمُيُّ ةِ،وَعَنِاِللهذِكْرِعَنْوَيَصُدَّ لَا أَنْتُمْفَهَلْالصَّ

نْتَهُوْنَ مُّ

‘‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জয়ুা, মরূ্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হি ত
বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সমূ্পর্ণরূপে দরূে থাকো। তা হলেই তো
তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জয়ুার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের
মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা‘আলার স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমরা বিরত থাকো।
সুতরাং এখনও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?’’ (সূরা মা’য়িদাহ্ : ৯০-৯১)।

◾দাবা

দাবা খেলা আরেকটি হারাম কাজ। এতে করে জয়ুার প্রশস্ত পথ খুলে যায় এবং প্রচুর মলূ্যবান সময়
বিনষ্ট হয়। আবূ মসূা আশ্‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ করেন:

رْدِلَعِبَمَنْ وَرَسُوْلَهُاَللهعَصَىفَقَدْ؛بِالنَّ

‘‘যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ্ তা‘আলা ও তদীয় রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য
হলো’’। (আবূ দাউদ ৪৯৩৮; ইবনু মাজাহ্ ৩৮৩০)।
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◾কোনো মসুলিমকে গালি দেওয়া অথবা তার সাথে লড়াই বা মারামারিতে লিপ্ত হওয়া

কোনো মসুলিমকে গালি দেওয়া অথবা তার সাথে লড়াই বা মারামারিতে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক কবিরা
গুনাহ্। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كُفْرٌوقِتَالهُُفسُُوقٌ،المُسْلمِِسِبَابُ

“মসুলিমকে গালাগালি করা ফাসেকি এবং তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া কুফরী কাজ।” [৮.১].

◾চুরি করা

যথাযথভাবে সংরক্ষিত কারোর কোনো জিনিস/মলূ্যবান সম্পদ লকুায়িতভাবে নিয়ে নেওয়াকে চুরি
বলে। চুরি এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা মানষুের ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং
সামাজিক বিশঙৃ্খলা ঘটায়। ইসলামী শরীয়ত অনযুায়ী চুরি করা মারাত্মক অপরাধ এবং এর শাস্তি খুবই
ভয়ানক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

ارِقُوَ ارِقَۃُوَالسَّ االسَّ نَنَکَالًاکَسَبَابِمَاجَزَآءًۢایَۡدِیَهُمَافَاقۡطَعُوۡۤ ِمِّ ُوَؕاللّٰه حَکِیۡمٌعَزِیۡزٌاللّٰه

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জ নের প্রতিদান ও আল্লাহর
পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল মায়িদাহ্ :
৩৮)।

◾খেলার ছলে কোনো প্রাণীকে নিক্ষেপণ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো

খেলার ছলে কোনো প্রাণীকে নিক্ষেপণ যোগ্য অস্ত্রের লক্ষ্য বস্তু বানানো মারাত্মক অপরাধ। রসূললু্লাহ্
সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ااتخذمناللهلعن» ومسلم(.البخارى)رواه.«غرضًاروحفيهشيئً

“আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন, যে জীবন্ত প্রাণীকে (তীর নিক্ষেপের) লক্ষ্যবস্তু
বানিয়েছে।”(আবূ দাউদ, হা/ ২৬৭৭)।

◾কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দানকারী

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ُولعنَ مُحدِثًاآوىمَناللَّه

“যে ব্যক্তি কোনো অপরাধী বা দষৃু্কতিকারীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।” [মসুলিম]

الجريمةفاعلهوالمحدث
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‘মহুদিস’ অর্থ: অপরাধ কারী।

◾আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা হারাম। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম)
বলেছেন,

ُلَعنَ ِلغيرِذبحَمَناللَّه اللَّه

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।” (সহিহ
মসুলিম, হা/ ৩৬৫৭)।

◾মতৃ পশু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত খাওয়া

মতৃ পশু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোস্ত খাওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

مَتْ مُالْـمَيْتَةُعَلَيْكُمُحُرِّ يَةُوَالْـمَوْقوُْذَةُوَالْـمُنْخَنِقَةُبِهِ،اِللهلغَِيْرِأُهِلَّوَمَاالْـخِنْزِيْرِوَلَـحْمُوَالدَّ طِيْحَةُوَالْـمُتَرَدِّ أَكَـلَوَمَاوَالنَّ
بُعُ يْتُمْ،مَاإِلاَّالسَّ مِ،تَسْتَقْسِمُوْاوَأَنْالنُّصُبِعَلَىذُبِحَوَمَاذَكَّ لْأَزْلَا فِسْقٌذَلكُِمْبِا

‘‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে মতৃ পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোস্ত, যে পশুকে যবাই করা
হয়েছে আল্লাহ্ তা‘আলা ভিন্ন অন্য কোনো বস্ত্ত বা ব্যক্তির নামে, যে পশুর গলায় ফাঁস পড়ে সে মারা
গেছে, যে পশুকে ধারালো নয় এমন কোনো বস্ত্তর মাধ্যমে আঘাত করে মারা হয়েছে, যে পশু উঁচু
কোনো স্থান থেকে পড়ে মারা গেছে, যে পশুকে অন্য কোনো পশু আঘাত করে বা গুঁতো দিয়ে মেরেছে,
যে পশুকে অন্য কোনো হিংস্র পশু মেরে তার গোস্ত খেয়েছে, তবে এগুলোর মধ্য থেকে যে পশুকে
তোমরা জীবিত পেয়ে যবাই করতে সক্ষম হয়েছো তা খেতে পারো, যে পশুকে মরূ্তি (বা কোন পীরের)
আস্তানায় যবাই করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু তীরের মাধ্যমে ভাগ্য
নির্ধারণ। তোমাদের এ সকল কর্মকান্ড সত্যিই আল্লাহ্ তা‘আলার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ’’। (মা’য়িদাহ্ :
৩)।

◾নিজের পিতা ব্যতিরেকে অন্যকে পিতা বলে দাবী করা

নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে গ্রহণ করা বা পরিচয় দেয়া (যদিও তা শুধু
কাগজপত্রে এবং যে কোনো কারণেই হোক না কেন) হারাম ও কবিরা গুনাহ্। সা‘আদ্ বিন্ আবী
ওয়াক্কাস এবং আবূ বাকরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ করেন:

عَىمَنِ هُيَعْلَمُوَهُوَأَبِيْهِغَيْرِإِلَىادَّ ةُأَبِيْهِغَيْرُأَنَّ حَرَامٌعَلَيْهِفَالْـجَنَّ

‘‘যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজ পিতা হিসেবে পরিচয় দেয়; অথচ সে জানে যে, এ
ব্যক্তি নিশ্চয়ই তার পিতা নয় তা হলে জান্নাত তার উপর হারাম হয়ে যাবে’’। (বখুারী ৪৩২৬, ৪৩২৭,
৬৭৬৬; মসুলিম ৬৩)।
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◾চেহারায় দাগ দেয়া, সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে চেহারার কেশ উঠানো (অথবা ভ্রু চিকন
করা), নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে সরু করে
দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা

চেহারায় দাগ দেয়া, সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে চেহারার কেশ উঠানো (অথবা ভ্রু চিকন করা), নিজের
চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন কিংবা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি
করাও মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আবু্দল্লাহ্ বিন্ মাস্ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

صَاتِوَالْـمُوْتَشِمَاتِالْوَاشِمَاتِاللهُلَعَنَ اِللهخَلْقَالْـمُغَيِّرَاتِللِْحُسْـنِ،وَالْـمُتَفَلِّجَاتِوَالْـمُتَنَمِّ

‘‘আল্লাহ্ তা‘আলা লা’নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ
চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার(সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে) কেশ উঠানো হয়(অথবা ভ্রু চিকন
করে)এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, আল্লাহ্
প্রদত্ত গঠন পরিবর্ত ন করে’’। (বখুারী ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮; মসুলিম ২১২৫)।

আবূ হুরাইরাহ্, আয়েশা, আস্মা’ ও ‘আবু্দল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

وَالْـمُسْتَوْصِلَةَالْوَاصِلَةَاللهُلَعَنَ

‘‘আল্লাহ্ তা‘আলা লা’নত করেন নিজের চুলের সাথে অন্য চুল সংযুক্তকারিণী মহিলাকে এবং যার জন্য
তা করা হয়েছে তাকেও’’। (বখুারী ৫৯৩৩, ৫৯৩৪, ৫৯৩৭, ৫৯৪২; মসুলিম ২১২২, ২১২৩, ২১২৪)।

উল্লেখ্য যে, কোনো নারীর মখুে যদি মোচ-দাড়ি গজায় বা ঠোঁটের তলদেশে পশম গজায় তাহলে তা তুলে
ফেলা দোষণীয় নয়। কারণ এগুলো তার জন্য কষ্টদায়ক।-অনবুাদক।

◾জমিনের সীমানা পরিবর্ত ন করা

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ُلعنَ الأرضِمَنارَغيَّرَمناللَّه

“যে ব্যক্তি জমিনের সীমানা পরিবর্ত ন করবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।” (মসুলিম ১৯৭৮;
আহমাদ ২৯১৩; ’হা’কিম ৪/১৫৩)। এখানে সীমানা পরিবর্ত ন অর্থ হচ্ছে, জমির আইল চেপে সীমানা নষ্ট
করা। বা কারো জমি আত্মসাৎ করে নিজের জমির অন্তর্ভু ক্ত করে নেয়া। এদের শাস্তি সম্পর্কে হাদিসে
আছে, (২২৫০) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ’’যে ব্যক্তি
কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক’রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর)
যমীনকে (বেড়িস্বরূপ) তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।’’ (বখুারী ২৪৫৩,৩১৯৫, মসুলিম ৪২২২)।

◾মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা
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মদ প্রস্তুত ও প্রচারে অংশগ্রহণ করা গুরুতর অপরাধ। আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রসূললু্লাহ্
সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إليهوالمحمولةَوحاملَهاومعتَصِرَهاوعاصرَهاومبتاعَهاوبائعَهاوساقِيَهاوشاربَهاالخمرَاللهُلعن

“মদ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন, যে
নিজে (ফল-ফলাদি থেকে মদ তৈরির উদ্দেশ্যে) রস নিংড়ায় অথবা অন্যের নিকট নিংড়িয়ে নেয়,
মদ্যপায়ী, মদ বহনকারী, যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, বিক্রয় মলূ্য
ভক্ষণকারী, ক্রেতা এবং যার জন্যে ক্রয় করা হয়।” (জামে আত-তিরমিযি হা/ ১২৯৫)।

◾শরীরে ট্যাটু (উল্কি) অংকন করা

শরীরের কোনো অংশে ট্যাটু অংকন করা ইসলামের দষৃ্টিতে হারাম। হাদিসে আছে, ইবনু ’উমার (রাঃ)
হতে বর্ণিত, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ُلَعَنَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَوَالْوَاشِمَةَ،وَالْمُسْتَوْصِلَةَالْوَاصِلَةَاللَّه

“যে নারী মাথায় কৃত্রিম চুল সংযোগ করে দেয় আর যে করে নেয় এবং যে মহিলা (অথবা পুরুষ) শরীরে
ট্যাটু বা উল্কি অংক করে দেয় এবং করে নেয় (বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে চামড়ার উপর খোদায় করে
সৌন্দর্য বর্ধক বিভিন্ন চি‎হ্ন অংকন করে) তাদের সকলের উপর আল্লাহর অভিশাপ।” [৮.২].

◾কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো

কারোর কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম ও কবিরা গুনাহ্। নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে লা’নত (অভিশাপ) দিয়েছেন। ‘আয়েশা ও
ইবনে ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

ا عَلَىاِللهلَعْنَةُكَذَلكَِ:وَهُوَفَقَالَوَجْهِهِ،عَنْكَشَفَهَااغْتَمَّفَإِذَاوَجْهِهِ،عَلَىخَمِيْصَةًيَطْرَحُطَفِقَاِلله،بِرَسُوْلِنُزِلَلَمَّ
خَذُوْاوَالنَّصَارَى،الْيَهُوْدِ رُمَسَاجِدَ،أَنْبِيَائِهِمْقبُُوْرَاِتَّ صَنَعُوْامَايُحَذِّ

‘‘যখন রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম মতৃ্যু  শয্যায় তখন তিনি চাদর দিয়ে নিজ মখুমণ্ডল ঢেকে
ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো তখন তিনি চেহারা খুলে বললেন: ইহুদী ও
খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার লা’নত; তারা নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিলো। এ কথা
বলে নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উম্মতকে সে কাজ না করতে সতর্ক করে দিলেন’’।
(বখুারী ৪৩৫, ৪৩৬, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪; মসুলিম ৫৩১)।

নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর মসজিদ বানানোর ব্যাপারে লা’নত ও নিন্দা করেছেন
এবং তিনি তা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধও করেছেন। জনু্দাব্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি
নবী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:
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خِذُوْنَكَانُوْاقَبْلَكُمْكَانَمَنْوَإِنَّأَلَا خِذُوْافَلَاأَلَامَسَاجِدَ،وَصَالحِِيْهِمْأَنْبِيَائِهِمْقبُُوْرَيَتَّ عَنْأَنْهَاكُمْإِنِّيْمَسَاجِدَ،الْقبُُوْرَتَتَّ
ذَلكَِ

‘‘তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা নিজ নবী ও ওলী-বযুুর্গদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিতো। সাবধান!
তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করছি’’।
(মসুলিম ৫৩২)।

◾পথিককে পানি না দেওয়া

নিজের কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও পথিককে পানি না দেয়া মারাত্মক অপরাধ। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু
আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ُيُكَلِّمُهُمُلاثلاثةٌ يهم،ولاإليهِم،ينظرُولاالقيامةِ،يومَوجلَّعزَّاللَّه بالفلاةِماءٍفَضلِعلىرجلٌأليمٌ:عذابٌولَهُميزَكِّ
بيلِابنَيمنعُهُ السَّ

“কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা’আলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন
না, তাদেরকে (গুনাহ্ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়া দায়ক শাস্তি। এদের মধ্যে
একজন হলো, জন মানবহীন প্রান্তরে যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে তথাপি (পিপাসার্ত ) মসুাফির বা
পথচারীকে তা দিলো না।” (মসুলিম)।

◾মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা, পুরুষদের টাখনরু নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা

মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা, পুরুষদের টাখনরু নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা
মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ। আবূ যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী
সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ثَةٌ يْهِمْ،وَلَاإِلَيْهِمْ،يَنْظُرُوَلَاالْقِيَامَةِ،يَوْمَاللهُيُكَلِّمُهُمُلَاثَلَا ثَاِللهرَسُوْلُفَقَرَأَهَاقَالَ:أَليِْمٌ،عَذَابٌوَلَـهُمْيُزَكِّ مِرَارٍ،ثَلَا
:أَبُوْقَالَ انُالْـمُسْبِلُ،قَالَ:اِلله!؟رَسُوْلَيَاهُمْمَنْوَخَسِرُوْا،خَابُوْاذَرٍّ انُرِوَايَةٍ:وَفِيْوَالْـمَنَّ ايُعْطِيْلَاالَّذِيْالْـمَنَّ شَيْئً
هُ،إِلاَّ الْكَاذِبِبِالْـحَلفِِسِلْعَتَهُوَالْـمُنْفِقُمَنَّ

‘‘তিন ব্যক্তি এমন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে
তাকাবেনও না এমনকি তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্রও করবেন না উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে কঠিন
শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিন বার বলেছেন। আবূ যর
(রাঃ) বলেন: তারা সত্যিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা কারা হে আল্লাহ্’র রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি
ওয়া সাল্লাম! রসূল সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: টাখনু বা পায়ের গিটঁের নিচে কাপড়
পরিধানকারী(পুরুষদের), কাউকে কোনো কিছু দিয়ে খোঁটা দানকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য
সাপ্লাইকারী’’। (মসুলিম ১০৬)।

◾মসুলিম শাসকের সাথে কৃত বাইআত (আনগুত্যের শপথ) ভঙ্গ করা
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আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ❝তিন প্রকারের
লোকের সাথে মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না
তাদের পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য রয়েছে শক্ত আযাব। ঐ ব্যক্তি যার নিকট র্নিজন প্রান্তরে
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও মসুাফিরকে তা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ্ তাকে
বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে আমার অতিরিক্ত (রহমত) থেকে বঞ্ছিত করবো, যেমন তুমি তোমার
বিনা পরিশ্রমে অর্জি ত অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্ছিত করেছো এবং সেই ব্যক্তি যে আসরের পর কোনো
ব্যক্তিকে তার সামগ্রী বিক্রয় করে। আল্লাহর কসম খেয়ে বলে আমি এটা এই এই দামে ক্রয় করেছি।
ক্রেতা তার কথা সত্য মনে করে তার কাছ থেকে পণ্য খরিদ করে অথচ সে সত্য নয়। আর সেই ব্যক্তি
যে কোনো মসুলিম ইমামের (রাষ্ট্রপরিচালকের) হাতে কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যেই বাইআত (অঙ্গীকার)
করলো; সে যা চায় যদি তাকে তা দেওয়া হয় তো অঙ্গীকার পূরণ করে, আর না দিলে ভঙ্গ করে❞।
(বখুারী হা/৭২১২, মসুলিম, ঈমান অধ্যায়, নং২৯৭)।

◾ডাকাতি করা

রসূল (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لاحَعلَيناحَملَمَن افلَيسَالسِّ منَّ

“যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” (বখুারি ও মসুলিম)।

◾গনিমত তথা যুদ্ধলদ্ধ সম্পদ বণ্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা

গনিমত তথা যুদ্ধলদ্ধ সম্পদ বণ্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি ভয়াবহ।
রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ارِفيرَأَيْتُهُإنِّي عَباءَةٍأوْغَلَّها،بُرْدَةٍفيالنَّ

“আমি তাকে একটি চাদর বা আলখাল্লা আত্মসাতের কারণে জাহান্নামের আগুনে প্রজ্বলিত হতে দেখেছি।”
(বখুারি ও মসুলিম)।

◾স্ত্রীর পায়ুপথে যৌন ক্রিয়া করা, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা

স্ত্রীর পায়ুপথে যৌন ক্রিয়া করা, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা মারাত্মক অপরাধ। ‘আবু্দল্লাহ্ বিন্
‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ةُهِيَ غْرَى،اللُّوْطِيَّ جُلَيَعْنِيْالصُّ دُبُرِهَافِيْاِمْرَأَتَهُيَأْتِيْالرَّ

‘‘সেটি হচ্ছে ছোট সমকাম। অর্থাৎ পুরুষ নিজ স্ত্রীর পায়ুপথ ব্যবহার করা’’। (আহমাদ ৬৭০৬, ৬৯৬৭,
৬৯৬৮;)। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

دٍعَلَىأُنْزِلَبِمَاكَفَرَفَقَدْكَاهِنًا،أَوْدُبُرِهَا،فِيامْرَأَةًأَوِحَائِضًا،أَتَىمَنْ مُحَمَّ
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“যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয় কিংবা কোনো মহিলার পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে অথবা
কোনো গণকের নিকটে যায়, নিশ্চয় সে মহুাম্মাদের (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর যা অবতীর্ণ
হয়েছে তার সাথে কুফরী করে”। (তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৫৫১)।

◾যুলমু, অত্যাচার ও কারোর উপর অন্যায় মলূক আক্রমণ করা

অন্যের উপর যে কোনো ভাবে যুলমু, অত্যাচার অথবা অন্যায় মলূক আক্রমণ হারাম ও কবিরা গুনাহ্।
কাউকে মারা, হত্যা করা, আহত করা, গালি দেয়া, অভিসম্পাত করা, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া,
দরু্বলের উপর হাত উঠানো চাই সে হোক নিজের কাজের ছেলে কিংবা নিজের কাজের মেয়ে অথবা নিজ
স্ত্রী-সন্তান; তেমনিভাবে জোর করে কারোর কোনো অধিকার হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি যুলমুেরই অন্তর্গত।
আল্লাহ্ তা‘আলা যালিমদের জন্য জাহান্নামে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

ا المِِيْنَأَعْتَدْنَاإِنَّ سْتَغِيْثُوْاوَإِنْسُرَادِقهَُا،بِهِمْأَحَاطَنَارًا،للِظَّ سَالْوُجُوْهَ،يَشْوِيْكَالْـمُهْلِبِمَاءٍيُغَاثُوْايَّ رَابُ،بِئْ وَسَاءَتْالشَّ
مُرْتَفَقًا

‘‘আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম প্রস্ত্তত রেখেছি। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা
পানি চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি। যা তাদের মখুমণ্ডল পুড়িয়ে দিবে। এটা
কতোই না নিকৃষ্ট পানীয় এবং সে জাহান্নাম কতোই না নিকৃষ্ট আশ্রয়’’। (সূরা কাহফ : ২৯)। আল্লাহ্
তা‘আলা আরো বলেন:

نْقَلبُِوْنَمُنْقَلَبٍأَيَّظَلَمُوْاالَّذِيْنَوَسَيَعْلَمُ يَّ

’’অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল!’’ (সূরা শু‘আরা’ : ২২৭)।

◾অস্ত্রের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা

কারোর দিকে দা, ছুরি বা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করাও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আবূ হুরাইরাহ্
(রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ئِكَةَفَإِنَّبِحَدِيْدَةٍأَخِيْهِإِلَىأَشَارَمَنْ لِأَبِيْهِأَخَاهُكَانَوَإِنْيَدَعَهُ،حَتَّىتَلْعَنُهُالْـمَلَا هِ وَأُمِّ

‘‘কেউ নিজ কোনো মসুলিম ভাইয়ের দিকে লোহা জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে ইঙ্গিত করলে ফেরেশতারা
তাকে লা’নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। যদিও উক্ত ব্যক্তি তার সহোদর ভাইই
হোক না কেন’’। (মসুলিম ২৬১৬)।

◾হারাম শরীফের মর্যাদা কু্ষণ্ণ করা

মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার মর্যাদা কু্ষণ্ণ করাও আরেকটি কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

رِدْوَمَنْ ذِقْهُبِظُلْمٍبِإِلْـحَادٍفِيْهِيُّ أَليِْمٍعَذَابٍمِنْنُّ
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‘‘আর যে ব্যক্তি হারাম শরীফের মর্যাদা কু্ষণ্ণ করার ইচ্ছে করবে আমি তাকে আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ
শাস্তি’’। (সূরা হাজ্জ : ২৫)।

আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আব্বাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ করেন:

اسِأَبْغَضُ ثَةٌاِللهإِلَىالنَّ مِفِيْوَمُبْتَغٍالْـحَرَمِ،فِيْمُلْحِدٌ:ثَلَا لْإِسْلَا ةَا ةِ،سُنَّ لبٌِالْـجَاهِليَِّ ليُِهْرِيْقَحَقٍّبِغَيْرِامْرِئٍدَمَوَمُطَّ
دَمَهُ

‘‘তিন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সর্ব নিকৃষ্ট। হারাম শরীফের সম্মান কু্ষণ্ণকারী, মসুলিম হয়ে
জাহিলিয়্যাতের মত ও পন্থা অন্বেষণকারী এবং অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করতে আগ্রহী’’। (বখুারী
৬৮৮২)।

◾কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা

যে কোনো ভাবে কাউকে ধোঁকা দেয়া বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাও মারাত্মক কবিরা গুনাহ্। আল্লাহ্
তা‘আলা বলেন:

يِّئُالْـمَكْرُيَحِيْقُوَلَا بِأَهْلهِِإِلاَّالسَّ

‘‘কূট ষড়যন্ত্র একমাত্র ষড়যন্ত্রকারীদেরকেই বেষ্টন করে নেয়’’। (সূরা ফাত্বির : ৪৩)

ক্বাইস্ বিন্ সা’দ্ ও আনাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ارِفِيْوَالْـخَدِيْعَةُالْـمَكْرُ النَّ

‘‘ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র জাহান্নামে যাওয়ার বিশেষ কারণ’’। (ইব্নু ‘আদি’ ২/৫৮৪ বায়হাক্বী/শু‘আবলু্ ঈমান
২/১০৫/২; হা’কিম ৪/৬০৭)।

◾সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা

সোনা বা রুপার প্লেট কিংবা গ্লাসে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা আরেকটি কবিরা গুনাহ্। উম্মে সালামাহ্
(রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

ةِآنِيَةِفِيْيَشْرَبُأَوَيَأْكُلُالَّذِيْإِنَّ هَبِالْفِضَّ مَاوَالذَّ مَنَارَبَطْنِهِفِيْيُجَرْجِرُإِنَّ جَهَنَّ

‘‘যে ব্যক্তি সোনা বা রুপার আসবাবপত্রে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের
আগুন ঢুকায়’’। (বখুারী ৫৬৩৪; মসুলিম ২০৬৫)।

◾কোনো পুরুষের স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা
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কোনো পুরুষের জন্য স্বর্ণ বা সিল্কের কাপড় পরিধান করা হারাম ও কবিরা গুনাহ্। আবূ মসূা
আশ্‘আরী, ‘আলী ও আবু্দল্লাহ্ বিন্ ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَ هَبِالْـحَرِيْرِلبَِاسُحُرِّ تِيْ،ذُكُوْرِعَلَىوَالذَّ لِإِنَاثِهِمْوَأُحِلَّأُمَّ

‘‘সিল্ক ও স্বর্ণ আমার পুরুষ উম্মতের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে
মহিলাদের জন্য’’। (তিরমিযী ১৭২০ ইব্নু মাজাহ্, ৩৬৬২, ৩৬৬৪)।

◾সাহাবীদের গালমন্দ করা

সাহাবাদেরকে গালি দেয়া মারাত্মক একটি অপরাধ। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:
রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

وْالَا وْالَاأَصْحَابِيْ،تَسُبُّ وَلَاأَحَدِهِمْمُدَّأَدْرَكَمَاذَهَبًاأُحُدٍمِثْلَأَنْفَقَأَحَدَكُمْأَنَّلَوْبِيَدِهِ!نَفْسِيْالَّذِيْفَوَأَصْحَابِيْ،تَسُبُّ
نَصِيْفَهُ

‘‘তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। সেই সত্তার
কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ আল্লাহ্ তা‘আলার রাস্তায় উহুদ্ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ
সাদাকা করলেও তাদের কারোর এক অঞ্জলি সমপরিমাণ অথবা তার অর্ধেকের সাওয়াব পাবে না’’।
(মসুলিম ২৫৪০)।

◾নামাজরত অবস্থায় মসুল্লির সামনে দিয়ে গমন করা

কোনো নামাজীর সামনে দিয়ে চলা হারাম। আবূ জহুাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

قِفَأَنْلَكَانَعَلَيْهِ،مَاذَاالْـمُصَلِّيْيَدَيِبَيْنَالْـمَارُّيَعْلَمُلَوْ مُرَّأَنْمِنْلَهُخَيْرًاأَرْبَعِيْنَيَّ لَاالنَّضْرِ:أَبُوْقَالَيَدَيْهِبَيْنَيَّ
سَنَةًأَوْشَهْرًاأَوْيَوْمًاأَرْبَعِيْنَقَالَ:أَدْرِيْ

‘‘যদি নামাজীর সামনে দিয়ে হাঁটা ব্যক্তি জানতে পারতো তার কতটুকু গুনাহ্ হচ্ছে তা হলে তার জন্য
চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম বলে বিবেচিত হতো নামাজীর সামনে দিয়ে হাঁটার চাইতে। হাদীস
বর্ণনাকারী আবনু্ নায্র বলেন: আমি সঠিকভাবে জানি না চল্লিশ দিন না কি মাস না কি বছর’’।
(মসুলিম হা/ ৫০৭)।

◾মনিবের নিকট থেকে কৃতদাসের পলায়ন

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِلَيْهِمْيَرْجِعَحتَّىكَفَرَفقَدْمَوَاليِهِمِنأَبَقَعَبْدٍأَيُّما
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“যে দাস তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করে সে কুফরী করবে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।”
(মসুলিম)।

◾সমাজে কোনো বিদআত বা কুসংস্কার চালু করা

সমাজে কোনো বিদআত কিংবা কুসংস্কার চালু করা অথবা এগুলোর দিকে কাউকে আহবান করাও
আরেকটি কবিরা গুনাহ্। জারীর বিন্ ‘আবু্দল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مِفِيْسَنَّمَنْ لْإِسْلَا ةًا ةًسُنَّ ئَ نْقصَُأَنْغَيْرِمِنْبَعْدِهِ،مِنْبِهَاعَمِلَمَنْوَوِزْرُوِزْرُهَاعَلَيْهِكَانَسَيِّ شَيْءٌأَوْزَارِهِمْمِنْيَّ

‘‘যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো বিদআত কিংবা কুসংস্কার চালু করলো সে কুসংস্কারের গুনাহ্ তো
তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে উপরন্তু যারা তার পরবর্তীতে উক্ত গুনাহ্ করবে তাদের সকলের
গুনাহও তাকে বহন করতে হবে অথচ তাদের গুনাহ্ এ কারণে এতটুকুও কম করা হবে না’’। (মসুলিম
১০১৭)।

◾স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসমু্মখে প্রকাশ করা

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কথা জনসমু্মখে প্রকাশ করা মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ্। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اسِأَشَرِّمِنإنَّ جُلَالقِيَامَةِ،يَومَمَنْزِلَةًاِللهعِنْدَالنَّ هَايَنْشُرُثُمَّإِلَيْهِ،وَتُفْضِيامْرَأَتِهِ،إلىيُفْضِيالرَّ سِرَّ

“কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ঐ ব্যক্তি বিবেচিত হবে, যে একান্ত নিভৃতে তার
স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয় এরপর তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়।”
(সহিহ মসুলিম)।

◾পবিত্র মদিনায় কোনো অপকর্ম বা দষৃু্কতি করা অথবা কোনো দষৃু্কতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া

পবিত্র মদিনায় কোনো অপকর্ম বা দষৃু্কতি করা অথবা কোন দষৃু্কতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া
মারাত্মক অপরাধ। এর শাস্তি ভয়াবহ। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ئِكَةِاِللهلَعْنَةُفَعليهمُحْدِثًا،آوَىأَوْحَدَثًا،فِيهَاأَحْدَثَفمَنحَرَمٌ،الْمَدِينَةُ اسِوَالْمَلَا القِيَامَةِيَومَمنهيُقْبَلُلاأَجْمَعِينَ،وَالنَّ
صَرْفٌوَلَاعَدْلٌ،

“মদিনা হলো, হারাম (তথা পবিত্র বা নিষিদ্ধ) নগরী। যে ব্যক্তি এতে কোনো দষৃু্কতি করে বা কোনো
দষৃু্কতিকারীকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে
অভিশাপ। কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবলু করা হবে না।” (সহিহ বখুারি)।
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◾কোনো মসুলিম কোনো অমসুলিমকে নিরাপত্তা দিলে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ةُ ئِكَةِاِللهلَعْنَةُفَعليهمُسْلمًِا،أَخْفَرَفمَنأَدْنَاهُمْ،بهَايَسْعَىوَاحِدَةٌ،المُسْلمِِينَوَذِمَّ اسِوَالْمَلَا يَومَمنهيُقْبَلُلاأَجْمَعِينَ،وَالنَّ
صَرْفٌوَلَاعَدْلٌ،القِيَامَةِ

“মসুলিমদের আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি অভিন্ন প্রতিশ্রুতি বলে বিবেচিত হবে-যা বাস্তবায়নে সর্বনিম্ন ব্যক্তিও
চেষ্টা করবে। সুতরাং কেউ কোনো মসুলিমের সাথে এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করলে (অর্থাৎ কোনো
মসুলিম যদি কোনো অমসুলিমকে নিরাপত্তা দেওয়ার ঘোষণা দেয় আর তা যদি অন্য কোনো মসুলিম
ভঙ্গ করে তাহলে) তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশতা মণ্ডলী এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে অভিসম্পাত।
কিয়ামতের দিন তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদতই কবলু করা হবে না।” (বখুারি ও মসুলিম)।

◾আল্লাহর ব্যাপারে অনধিকার চর্চ া করা

রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ِقالَ:رَجُلًاأنَّ ُيَغْفِرُلاواللَّه َوأنَّلفِلُانٍ،اللَّه غَفَرْتُقدْفإنِّيلفِلُانٍ،أغْفِرَلاأنْعَلَيَّيَتَأَلَّىالذيذامَنقالَ:تَعالَىاللَّه
قالَكماأوْعَمَلَكَ،وأَحْبَطْتُلفِلُانٍ،

“জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলো, যে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেনা। তার এ মন্তব্য
শুনে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, “এমন কে আছে যে অনাধিকারভাবে আল্লাহর উপর বাড়িয়ে কথা বলে
যে, তিনি উমকুকে ক্ষমা করবেন না। আমি ঐ লোক কে ক্ষমা করে দিলাম আর তোমার সমস্ত আমল
বাতিল করে দিলাম।” (সহিহ মসুলিম হা/২৬২১)।

◾জমুার নামাজ পরিত্যাগ করা

জমুার নামাজ পরিত্যাগ করা গুরুতর একটি অপরাধ। এর শাস্তি খুবই কঠিন। হযরত আবূ হুরাইরা

(রাঃ) ও ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃ ক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল (صلى الله عليه وسلم) তাঁর মিম্বরের
কাঠের উপর বলেছেন যে, “কতক সম্প্রদায় তাদের জমুআুহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত

হোক, নতুবা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহ্‌র মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই

অবহেলাকারীদের অন্তর্ভু ক্ত হয়ে যাবে।” (মসুলিম, সহীহ ৮৬৫ নং, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান)।

◾যে কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোনো
পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

যে কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মহিলার রাস্তায় বের হওয়া অথবা বেগানা কোনো
পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা আরেকটি কবিরা গুনাহ্ ও হারাম। রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ করেন:
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مَا تْثُمَّاسْتَعْطَرَتْامْرَأَةٍأَيُّ زَانِيَةٌفَهِيَرِيْحَهَاليَِجِدُوْاالْقَوْمِعَلَىمَرَّ

‘‘যে মহিলা কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা কোনো পুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলো;
যেন তারা তার সুগন্ধি গ্রহণ করতে পারে তা হলে সে সত্যিই ব্যভিচারিণী’’। (সা’হী’হুল্ জা’মি’ ২৭০১)।

◾যে নারীর প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ করেন:

جُلُدَعَاإِذَا ئِكَةُلَعَنَتْهَاعَلَيْهَا،غَضْبَانَفَبَاتَفَأَبَتْ،فِرَاشِهِإِلَىامْرَأَتَهُالرَّ تُصْبِحَحَتَّىالْـمَلَا

‘‘কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার
উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফেরেশতারা তার উপর লা’নত করতে থাকে যতক্ষণ না
সে সকালে উপনীত হয়’’। (বখুারী ৩২৩৭; মসুলিম ১৪৩৬)।

◾স্ত্রী কর্তৃ ক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেওয়া

স্ত্রী কর্তৃ ক স্বামীর অবদান অস্বীকার করা এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেওয়া কবিরা গুনাহ্। এর শাস্তি
ভয়াবহ। আবু্দল্লাহ্ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قْنَالنِّسَاءِ،مَعْشَرَيَا سْتِغْفَارَ،وَأَكْثِرْنَتَصَدَّ ارِأَهْلِأَكْثَرَرَأَيْتُكُنَّفَإِنِّيالِا رَسُولَيَالَنَاوَمَاجَزْلَةٌ:مِنْهُنَّامْرَأَةٌفَقَالَتِالنَّ
ارِ؟أَهْلِأَكْثَرُاِلله الْعَشِيرَوَتَكْفرُْنَاللَّعْنَ،تُكْثِرْنَقَالَ:النَّ

“হে নারীগণ! তোমরা দান-সদকা করো। বেশি বেশি করে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।
কেননা আমি জাহান্নামে তোমাদের অধিকহারে দেখেছি। এ কথা শোনার পর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য
থেকে একজন প্রশ্ন করলো, ইয়া রসূললু্লাহ্! আমাদের কেন এ অবস্থা? কেন জাহান্নামে আমরা বেশি
সংখ্যায় যাবো? রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা স্বামীর প্রতি বেশি অকৃতজ্ঞ
ও অভিশাপ দাও বেশি”। [সহিহ মসুলিম হা/১৪৪, (ই.ফা. ১৪৫; ই.সে. ১৪৯-১৫০)]।

মানবজীবনে কবিরা গুনাহের কুপ্রভাব

[৯].

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন
কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়
জীবনে গুনাহের, কবিরা গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। আমরা নিয়মিত গুনাহ্ করে যাচ্ছি। অথচ
এসব গুনাহ্ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বঝুি না,
বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে। কবি আবূ ফারাস আল
হামদানী বলেছেন :
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لتوقِّيهِلكن...للشَّرلاالشَّرَّعرفت

فيهِيقعالنَّاسمن...الشَّرَّيعرفلاومن

আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানষু
খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।’’ [আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল
মাকতাবাতুশ শামিলাহ)]।

কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের
জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ্ থেকে বাঁচার অনভূুতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য
গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। গুনাহ্, কবিরা গুনাহের কিছু কুপ্রভাব নিচে বর্ণনা করা হলো:

◾জ্ঞান ও মখুস্থশক্তি কমে যাওয়া

জ্ঞান ও মখুস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি‘আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ্ এই নি‘আমত তুলে নেন।
অনেকে বিভ্রান্ত হোন যখন দেখেন, কোনো গুনাহগারকেও আল্লাহ্ তা‘আলা জ্ঞান ও মখুস্থশক্তি দান
করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দ’ুটি পড়ুন :

يْطَانُفَأَتْبَعَهُمِنْهَافَانْسَلَخَآيَاتِنَاآتَيْنَاهُالَّذِىْنَبَأَعَلَيْهِمْوَاتْلُ نَاوَلَو175ْ-الْغَاوِينَمِنَفَكَانَالشَّ هٗبِهَالَرَفَعْنَاهُشِئْ أَخْلَدَوَلَكِنَّ
لْأَرْضِإِلَى بَعَا بُواالَّذِينَالْقَوْمِمَثَلُذٰلكَِيَلْهَثْتَتْرُكْهُأَوْيَلْهَثْعَلَيْهِتَحْمِلْإِنْالْكَلْبِكَمَثَلِفَمَثَلهُٗهَوَاهُوَاتَّ بِآيَاتِنَاكَذَّ

رُونَلَعَلَّهُمْالْقَصَصَفَاقْصُصِ 176يَتَفَكَّ

‘‘আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ করো, যাকে আমি আমার আয়াতসমহূ দিয়েছিলাম।
অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে
বিপথগামীদের অন্তর্ভু ক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে
অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝঁুকে পড়েছে এবং নিজ প্রবতৃ্তির অনসুরণ করেছে।
সুতরাং তার দষৃ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে
হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দষৃ্টান্ত
যারা আমার আয়াতসমহূকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমহূ বর্ণনা করো, যাতে তারা
চিন্তা করে।’’ (সূরা আল আ‘রাফ : ১৭৫-১৭৬)।

ইমাম ইবনলু ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إتيانهمجردفوقدرجةبالعلمالرفعةإنمابه،رفعهفقدالعلماللهآتاهمنكلليسأنهعلىدليلالآيةففي

‘‘এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন
না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জ নের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।’’
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উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বঝুা গেলো যে, আল্লাহ্ কোনো গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না।
বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বঝুে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের
বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মখুস্থশক্তি
বদৃ্ধির জন্য এবং অর্জি ত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জ নের ও জ্ঞানানযুায়ী ‘আমলের কোনো
বিকল্প নেই। সকল মানষুের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

◾রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কুপ্রভাব গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া। গুনাহ্ করলে তা
গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

عَاءُإِلَّاالْقَدَرَيَرُدُّلَا زْقَلَيُحْرَمُالْعَبْدَوَإِنَّالْبِرُّإِلَّاالْعُمُرِفِييَزِيدُوَلَاالدُّ نْبِالرِّ يُصِيبُهبِالذَّ

‘‘দ‘ুআ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্ত ন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছ্ু আয়ুকে বাড়ায়
না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।’’ (৯.১).

◾আল্লাহর আনগুত্য কঠিন মনে হওয়া

গুনাহের কুপ্রভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। গুনাহগার ব্যক্তি অন্যায়-অশ্লীলতার
চর্চ ায় সুখ লাভ করে এবং তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। আল্লাহর আনগুত্য ও শয়তানের আনগুত্য
একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনগুত্যের মাধ্যমে গুনাহ্ অর্জ ন করতে
থাকলে আল্লাহর আনগুত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

◾আল্লাহর আনগুত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়

আল্লাহর আনগুত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে
শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা
আর আল্লাহর আনগুত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতোই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার
হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আ-মীন)। গুনাহের কারণে আল্লাহর আনগুত্যের পথ ও সুযোগ
ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দ’ুটি, তিনটি করতে করতে আনগুত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে
যায়। অথচ এসব আনগুত্যের পথগুলোর এক একটি দনুিয়া ও দনুিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে
উত্তম ছিল।

◾গুনাহ্ অন্তরকে গাফিল করে দেয়, অন্তর মরে যায় ও অপমানিত হয়

গুনাহ্ অন্তরকে গাফিল করে দেয় যার ফলে অন্তর মরে যায়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ।
সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ্। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। আল্লাহর ভালোবাসা
পেলে যেমন মানষুের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার
বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়। ইমাম ‘আবদলু্লাহ্ ইবনলু মবুারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন
:
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إدمانهاالذليورثوقدالقلوبتميتالذنوبرأيت

عصيانهالنفسكوخيرالقلوبحياةالذنوبوترك

‘‘আমি দেখেছি গুনাহ্ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ্
পরিত্যাগ করা অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবতৃ্তির অনসুরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ
নিহীত।’’

◾পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া

মানষুের গুনাহের কারণে দনুিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় হতে পারে
স্থলভাগে, হতে পারে জলভাগে (সাগর-নদীতে), হতে পারে আকাশে, হতে পারে ফল-ফসলে, হতে পারে
বাসস্থানে। এই বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

اسِأَيْدِيكَسَبَتْبِمَاوَالْبَحْرِالْبَرِّفِيالْفَسَادُظَهَرَ يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمْعَمِلوُاالَّذِيبَعْضَليُِذِيقَهُمْالنَّ

‘‘মানষুের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমদু্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ্ তাদের কতিপয়
কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।’’ (সূরা আর্ রূম : ৪১)।

،بِهِنَّابْتُليِتُمْإِذَاخَمْسٌ،الْمُهَاجِرِينَمَعْشَرَ»يَا:فَقَالَ،صلى الله عليه وسلماِللهرَسُولُعَلَيْنَاأَقْبَلَ:قَالَ،عُمَرَبْنِاِللهعَبْدِعَنْ
ى،قَطُّقَوْمٍفِيالْفَاحِشَةُتَظْهَرِلَمْ،تُدْرِكُوهُنَّأَنْبِالِلهوَأَعُوذُ اعُونُفِيهِمُفَشَاإِلَّابِهَا،يُعْلنُِواحَتّٰ لْأَوْجَاعُالطَّ لَمْالَّتِي،وَا

فِهِمُفِيمَضَتْتَكُنْ نِينَأُخِذُواإِلَّا،وَالْمِيزَانَالْمِكْيَالَيَنْقصُُواوَلَمْ،مَضَوْاالَّذِينَأَسْلَا ةِ،بِالسِّ وَجَوْرِ،الْمَئُونَةِوَشِدَّ
لْطَانِ مَاءِمِنَالْقَطْرَمُنِعُواإِلَّاأَمْوَالهِِمْزَكَاةَيَمْنَعُواوَلَمْ،عَلَيْهِمْالسُّ اِللهعَهْدَيَنْقضُُواوَلَمْيُمْطَرُوالَمْالْبَهَائِمُوَلَوْلَا،السَّ

اعَلَيْهِمْاللهُسَلَّطَإِلَّارَسُولهِ#وَعَهْدَ، تُهُمْتَحْكُمْلَمْوَمَاأَيْدِيهِمْفِيمَابَعْضَفَأَخَذُوا،غَيْرِهِمْمِنْعَدُوًّ ،اِللهبِكِتَابِأَئِمَّ
اوَيَتَخَيَّرُوا بَيْنَهُمْ«.بَأْسَهُمْاللهُجَعَلَإِلَّااللهُأَنْزَلَمِمَّ

‘আবদলু্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)
আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, ‘‘হে মহুাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সমু্মখীন হবে।
তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সমু্মখীন না হও। যখন কোনো
জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদরু্ভ াব হয়।
তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোনো
জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দরু্ভি ক্ষ, কঠিন বিপদ-মসুীবত
এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বষৃ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ
জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বষৃ্টিপাত হতো না। যখন কোনো জাতি আল্লাহ্ ও
তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দশুমনকে ক্ষমতাশীন
করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব
মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ্ তাদের
পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।’’ (সুনান ইবনু মাজাহ/৪০১৯, হাদীসটির সনদ হাসান)।

◾সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা
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গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। যখন কেউ গুনাহ্ করে তখন সে
আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর যে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা
ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মতৃ্যু  চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে
আসে। সে মতৃ্যু কে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।
আর মতৃ্যু কে ভয় পাবার কারণে সে ঝঁুকিপূর্ণ যে কোনো কাজ থেকে নিজেকে দরূে রাখবে। এভাবে
সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে ‘‘ভয়রোগ’’ গ্রাস করে
ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোনো সৃজনশীল কাজ
করতে পারবে না।

◾মসুলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া

গুনাহের প্রভাবে মসুলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মসুলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্ত মানেও
এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মসুলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দরু্বল হওয়ার পরও
শুধু ঈমানের ও ‘আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মসুলিমরা
গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও ‘আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। সাওবান (রাঃ) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

لْأَكَلَةُتَدَاعَىكَمَاعَلَيْكُمْتَدَاعٰىأَنْالأُمَمُيُوشِكُ كَثِيرٌيَوْمَئِذٍأَنْتُمْ»بَلْقَالَيَوْمَئِذٍنَحْنُقِلَّةٍوَمِنْقَائِلٌفَقَالَقَصْعَتِهَاإِلٰىا
كُمْ يْلِكَغُثَاءِغُثَاءٌوَلَكِنَّ كُمُصُدُورِمِنْاللهُوَلَيَنْزِعَنَّالسَّ يَاقَائِلٌفَقَالَالْوَهَنَ«.قلُوُبِكُمُفِىاللهُوَلَيَقْذِفَنَّمِنْكُمْالْمَهَابَةَعَدُوِّ
نْيَاحُبُّقَالَالْوَهَنُوَمَااِللهرَسُولَ الْمَوْتِوَكَرَاهِيَةُالدُّ

‘‘অদরূ ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড়
পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি
বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমদু্রের ফেনার
মত। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দরূ করে দেবেন। জনৈক ব্যক্তি বলল,
হে আল্লাহর রসূল! ‘আল ওয়াহ্‌ন’ কী? তিনি (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দনুিয়ার মোহ
এবং মতৃ্যু কে অপছন্দ করা। (সুনান আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৯)।

◾লজ্জা-শরম কমে যাওয়া

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। রসূললু্লাহ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেছেন :

تَمَافَاصْنَعْتَسْتَحْىِلَمْإِذَا شِئْ

‘‘যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।’’ (বখুারী, হা/৬১২০)। অর্থাৎ,
লজ্জাহীন মানষু যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে
কল্যাণও থাকার কথা না। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন সে বিপথে পরিচালিত হবে।
এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যত্র বলেছেন:

لْإِيمَانِمِنَشُعْبَةٌوَالْحَيَاءُ ا
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‘‘লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।’’ (বখুারী, হা/৯)।

◾আল্লাহর নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হয়। ‘আলী রা: বলেন,

النعمتزيلالذنوبفارعها.....فإننعمةفيكنتإذا

‘‘যদি তুমি আল্লাহর অনগু্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ্ নি‘আমতকে দরূ করে
দেয়।’’

◾গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানষুের মধ্যে দরূত্ব ও
দঃুসম্পর্ক তৈরি হয়

কোনো এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

وامرأتيدابتيخلقفيذلكفأرى،اللهلأعصيإني

‘‘আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর
আচার-আচরণে দেখতে পাই।’’

◾দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায়
পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মতু্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ
করতে যায় তখন আল্লাহ্ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ্ কখনো কখনো
পরীক্ষাও করেন।

◾গুনাহ্ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়

গুনাহ্ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয়। অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক
যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ্ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ্ করতে
থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ্‘আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বঝুতেই
পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোনো কিছুকেই গুনাহ্ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও
সঠিক কাজ মনে করে।

◾গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দরূ হয়ে যায়

নিয়মিত গুনাহ্ করতে থাকলে গুনাহ্ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দরূ করে দেয়।
ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়।
তাকে গুনাহের কাজ করতে মানষু দেখছে বা মানষু তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও
তার কাছে কিছুই মনে হয় না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।
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◾গুনাহ্ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়

গুনাহ্ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ্ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দরু্বল করে দেয়। আরো বেশি গুনাহ্
করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বদৃ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দরূ করে দেয়।
একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক
ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ্ করতেই
থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে
নিয়ে যায়।

গুনাহ্ মাফের উপায়সমহূ

[১০].

গুনাহ্ মাফের যতো গুলো উপায় কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য
থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো;

◾ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

আরবী শব্দ ‘ইস্তিগফার’ (الإستغفار) শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দ‘ুআ ও

তাওবাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে ‘ইস্তিগফার’ বলা হয়। পাপ

মোচনের প্রথম মাধ্যম হলো ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্

তা‘আলা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

حِيمًاغَفوُرًاكَانَاَللهإِنَّاَللهوَاسْتَغْفِرِ رَّ

‘‘আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াল।ু’’ (সূরা আন্ নিসা
: ১০৬)।

◾ম’ুমিনদের একে অপরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

যে কোনো ম’ুমিন ব্যক্তি নিজে নিজে দ‘ুআ করলে আল্লাহ্ তা‘আলা তা যেমন কবলূ করেন তেমনি কোনো
ম’ুমিন অপর কোনো ম’ুমিনের জন্য যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে বা দ‘ুআ করে তাহলে তাও আল্লাহ্ কবলূ
করেন। নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল ম’ুমিন নর-নারীর জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। নিম্নের আয়াতের বাস্তবায়ন তিনি করতেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

مِنِينَلذَِنْبِكَوَاسْتَغْفِرْ مِنَاتِوَللِْمُؤْ وَالْمُؤْ

‘‘হে নাবী! তুমি নিজের জন্য এবং ম’ুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।’' (সূরা মহুাম্মাদ : ১৯)।
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◾খাঁটি তাওবাহ্ করা

তাওবাহ্ করা মানে ফিরে আসা। তাই তাওবাহ্ করতে হবে খাঁটি, বিশুদ্ধ ও সত্যিকারের তাওবাহ্।
মহান আল্লাহ্ বান্দাকে সত্যিকারের তাওবাহ্ করতে বলেছেন,

هَا ايَُّ نَصُوحًاتَوْبَةًاِللهإِلَىتُوبُواآمَنُواالَّذِينَيٰۤ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর, খাঁটি তাওবা।" (সূরা আত্ তাহরীম : ৮)।

‘উমার ইবনলু খাত্ত্বাব (রাঃ) ‘‘তাওবাতুন্ নাসূহ’’-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে,

وْبَةُ تُوْبَأَنْالنَّصُوْحُالَتَّ نْبِمِنَيَّ رْعِفِىاللَّبَنُيَعُوْدُلَاكَمَا،إِلَيْهِيَعُوْدُلَاثُمَّ،الذَّ الضَّ

‘‘তাওবাতুন্ নাসূহ’’ হলো গুনাহ্ থেকে এভাবে ফিরে আসা যাতে আর কখনো সেদিকে ফিরে না যায়
যেমনিভাবে দধু দোহন করার পর আর তা ফিরিয়ে দেয়া যায় না।’’ [১০.১].

কৃত গুনাহ্ থেকে সমূ্পর্ণ বিরত হয়ে তার জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে আর না করার দঢ়ৃ সংকল্প করে যে
তাওবাহ্ করা হয় তাকেই ‘‘তাওবাতুন্ নাসূহ’’ বা সত্যিকারের তাওবাহ্ বা খাঁটি তাওবাহ্ বলে।

◾বেশি বেশি দ’ুআ করা

দ’ুআ সকল মসুিবতের সবচেয়ে শক্তিমান প্রতিষেধক। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করতে চায়, তার
উচিত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বেশি বেশি দ'ুআ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

مَسَیَدۡخُلوُۡنَعِبَادَتِیۡعَنۡیَسۡتَکۡبِرُوۡنَالَّذِیۡنَاِنَّؕلَکُمۡاسَۡتَجِبۡادۡعُوۡنِیۡۤرَبُّکُمُقَالَوَ دٰخِرِیۡنَجَهَنَّ

আর তোমাদের রব বলেছেন, ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেবো। নিশ্চয়
যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমখু থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে

প্রবেশ করবে।’ (সূরা মমুিন: ৬০)।

◾মাঝে মাঝে নির্জ নে চোখের পানি ফেলা

গুনাহ্ তো এই চোখ দ্বারাই বেশি হয় এবং নির্জ নে বেশি হয়। সুতরাং নির্জ নে কিছু চোখের

পানিও ফেলতে হবে। এটা সাধারণ দ'ুআ থেকে স্পেশাল। রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم হাদিসে বলেছেন,

ارَيلجُِلا ِخشيَةِمِنبَكَىرجُلٌالنَّ رعِفياللَّبنُيَعودَحتَّىاللَّه الضَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দধু স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব,
তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। (জামি’ তিরমিযী ২৩১১)।
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◾মজুাহাদা বা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

এক দিনে কিংবা এক রাতে গুনাহ্ ছেড়ে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠা যাবে; এ ধারণা ভুল। বরং এর জন্য কষ্ট
করতে হবে, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাতে হবে। কোনো ব্যক্তি গুনাহ্ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক; এটা
তখনই বঝুা যাবে যখন এ ব্যাপারে তার চেষ্টা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

هُمْفِينَاجَاهَدُواوَالَّذِينَ َوَإِنَّسُبُلَنَالَنَهْدِيَنَّ الْمُحْسِنِينَلَمَعَاللَّه

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত
করবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আনকাবতু : ৬৯)।

◾ইসলামী দন্ড ভোগ করা

কোনো মসুলিম ব্যক্তি যদি কোনো দন্ডযোগ্য অপরাধ করে ফেলে আর তারপর যদি তার এই অপরাধের
যথাযথ বিচার হয় এবং বিচারের রায় অনযুায়ী তার ওপর দন্ড বা শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে
তার এই শাস্তি প্রাপ্তিই তার অপরাধের কারণে যে গুনাহ্ হয়েছে তা মাফ করিয়ে দেবে। যেমন, ‘উবাদাহ্
ইবনসু্ সামিত হতে বর্ণিত বায়‘আত সম্পর্কি ত বিখ্যাত হাদীসে রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেছেন :

اذٰلكَِمِنْأَصَابَمَنْ لَهكَفَّارَةٌفَهُوَفَعُوقِبَشَيْئً

‘‘আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দনুিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে
তার জন্য কাফফারাহ্।’’ (সহীহুল বখুারী : ৪৮৯৪, সহীহ মসুলিম : ৪৫৫৮, শব্দ বখুারীর)।

◾কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা

গুনাহ্ মাফের অন্যতম উপায় হলো কবিরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা। কবিরা বা বড় গুনাহগুলো থেকে
বেচঁে থাকলে বান্দার অন্যান্য ছোট ছোট গুনাহগুলো আল্লাহ্ তা‘আলা মাফ করে দিবেন এবং সম্মানীত
স্থানে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لْإِثْمِكَبَائِرَيَجْتَنِبُونَالَّذِينَ كَإِنَّاللَّمَمَإِلَّاوَالْفَوَاحِشَا بِكُمْأَعْلَمُهُوَالْمَغْفِرَةِوَاسِعُرَبَّ

‘‘যারা ছোটখাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার
রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত।’’ (সূরা আন্ নাজম : ৩২)।

◾গায়েব অবস্থায় আল্লাহকে বিশ্বাস করা

আল্লাহকে আমরা না দেখেই বিশ্বাস করেছি। এটি শুধু ঈমানই নয় বরং সাথে সাথে গুনাহ্ মাফেরও
কারণ। আবার আমরা যখন একা নির্জ নে থাকি তখনও যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ্ থেকে
বেচঁে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন,
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هُمْيَخْشَوْنَالَّذِينَإِنَّ كَبِيرٌوَأَجْرٌمَغْفِرَةٌلَهُمْبِالْغَيْبِرَبَّ

‘‘নিশ্চয় যারা গায়েব অবস্থায় তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’’ (সূরা
আল মলুক : ১২)।

◾ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ করা

ঈমান আনা ও ‘আমলে সালেহ তথা নেক আমল বা উত্তম কাজ করা ব্যতীত মসুলিম হওয়া যায় না।
আর যারা এই দ’ুটি কাজ করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে। তবে তাদের
অন্যতম পুরস্কার হচ্ছে গুনাহ্ মাফ হওয়া। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواوَالَّذِينَ اتِهِمْعَنْهُمْلَنُكَفِّرَنَّالصَّ ئَ هُمْسَيِّ يَعْمَلوُنَكَانُواالَّذِيأَحْسَنَوَلَنَجْزِيَنَّ

‘‘আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমহূ দরূ করে দেবো
এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম ‘আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করতো।’’ (সূরা আল
‘আনকাবতূ : ৭)।

◾ঈমান আনা ও তাকওয়া অবলম্বন করা

ঈমান আনার পর ‘আমলে সালেহের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তার
গুনাহ্ মাফ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

قَوْاآمَنُواالْكِتَابِأَهْلَأَنَّوَلَوْ اتِهِمْعَنْهُمْلَكَفَّرْنَاوَاتَّ ئَ لَأَدْخَلْنَاهُمْسَيِّ اتِوَ عِيمِجَنَّ النَّ

‘‘আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে
পাপগুলো দরূ করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমহূে প্রবেশ করাতাম।’’ (সূরা
আল মায়িদাহ্ : ৬৫)।

[তাকওয়া: তাকওয়া হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেচঁে থাকা এবং তাঁর
হুকুম-আহকাম মেনে চলা]।

◾আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি ঈমানের ওয়াসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করা

মহান রব আল্লাহর প্রতি ঈমানের ওয়াসীলা করে কেউ যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আশা করা যায়
আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। পবিত্র কুরআনে আছে,

نَا نَارَبَّ يمَانِيُنَادِيمُنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّ لْإِ كُمْآمِنُواأَنْل ابِرَبِّ نَافَآمَنَّ اوَكَفِّرْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّ اتِنَاعَنَّ ئَ لْأَبْرَارِمَعَوَتَوَفَّنَاسَيِّ ا
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‘‘হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহবানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে
যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো’। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব
আমাদের গুনাহসমহূ ক্ষমা করুন এবং বিদরূিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যু তি, আর আমাদেরকে মতৃ্যু
দিন নেককারদের সাথে’।’’ (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ১৯৩)।

◾রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনসুরণ করা

যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনসুরণ করে আল্লাহ্
তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহও মাফ করে দেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

بِعُونِياَللهتُحِبُّونَكُنْتُمْإِنْقلُْ حِيمٌغَفوُرٌوَاللهُذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْاللهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّ رَّ

‘‘বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনসুরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে
ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমহূ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম
দয়াল’ু।’’ (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ৩১)।

◾শির্ক মকু্ত থেকে সাধ্যানযুায়ী ‘আমল করা

শির্ক মকু্ত ঈমান ও ‘আমলের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ও ‘আমলের কোথাও সামান্য শির্ক থাকলে আল্লাহ্
তা বরদাশত করবেন না। তাই শির্ক থেকে মকু্ত থেকে সাধ্যানযুায়ী ‘আমল করে যাওয়াই ম’ুমিনের
দায়িত্ব। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

ابِيتُشْرِكْوَلَمْوَرَجَوْتَنِيعَبَدَتَنِيمَهْمَاآدَمَابْنَيَا مَاءِبِمِلْءِاسْتَقْبَلْتَنِيِوَإِنِمِنْكَكَانَمَاعَلٰىلَكَغَفَرْتُشَيْئً السَّ
لْأَرْضِ أُبَاليِوَلَالَكَوَأَغْفِرُالمَغْفِرَةِمِنَبِمِلْئِهِنَّاسْتَقْبَلْتُكَوَذُنُوبًاخَطَايَاوا

‘‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার যতটুকুই ‘ইবাদাত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে
কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার ‘আমল যা-ই হোক না কেন তোমাকে আমি ক্ষমা
করে দেবো। তুমি যদি আসমান ও জমিন ভরা অপরাধ ও গুনাহ্ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও
তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে
ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না।’’ (সহীহ আল জামি হা/৪৩৪১)।

◾আল্লাহর সাথে ‘আমলে সালেহ-এর ব্যবসা করা

দনুিয়ার লাভের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য তো আমরা অনেকেই করি। কিন্তু আখিরাতের ব্যবসা কয়জন
করি? এ রকমেরই একটি ব্যবসার অফার আল্লাহ্ তা‘আলা ঈমানদারদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা
বলেছেন,

هَا ايَُّ مِنُونَ-10أَليِمٍعَذَابٍمِنْتُنْجِيكُمْتِجَارَةٍعَلٰىأَدُلُّكُمْهَلْآمَنُواالَّذِينَيٰۤ اِللهسَبِيلِفِيوَتُجَاهِدُونَوَرَسُولهِبِالِلهتُؤْ
اتٍوَيُدْخِلْكُمْذُنُوبَكُمْلَكُمْيَغْفِرْ-11تَعْلَمُونَكُنْتُمْإِنْلَكُمْخَيْرٌذٰلكُِمْوَأَنْفسُِكُمْبِأَمْوَالكُِمْ لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِيجَنَّ ا
بَةًوَمَسَاكِنَ رِقَرِيبٌوَفَتْحٌاِللهمِنَنَصْرٌتُحِبُّونَهَا-وَأُخْرٰى12الْعَظِيمُالْفَوْزُذٰلكَِعَدْنٍجَنَّاتِفِيطَيِّ مِنِينَوَبَشِّ 13الْمُؤْ
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‘‘হে ম’ুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
থেকে মকু্তি দেবে। তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর
পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা
বঝু। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার
পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন;
এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনগু্রহ দেবেন যা তোমরা পছন্দ করো; আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য
এবং আসন্ন বিজয়; ম’ুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।’’ (সূরা আস্ সফ্ : ১০-১৩)।

◾ধৈর্যধারণ ও ‘আমলে সালেহ করা

জীবন চলার পথে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে ঈমান আনার পরে ধৈর্যধারণ বেশি
দরকারী। ধৈর্যের সাথে সাথে ‘আমলে সালেহ করাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমা মিলবে। আল্লাহ্ তা‘আলা
বলেন :

الحَِاتِوَعَمِلوُاصَبَرُواالَّذِينَإِلَّا أَجْرٌمَغْفِرَةٌلَهُمْأُولٰئِكَالصَّ كَبِيرٌوَّ

‘‘তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।’’ (সূরা হূদ :
১১)।

◾শির্ক ও পারষ্পরিক শত্রুতা না থাকা অবস্থায় আমল পেশ হওয়া

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেছেন,

ةِأَبْوَابُتُفْتَحُ ثِْنَيْنِيَوْمَالْجَنَّ ابِالِلهيُشْرِكُلَاعَبْدٍلكُِلِّفَيُغْفَرُالْخَمِيسِوَيَوْمَالْا شَحْنَاءُأَخِيهِوَبَيْنَبَيْنَه”كَانَتْرَجُلًاإِلَّاشَيْئً
ىهَذَيْنِأَنْظِرُوافَيُقَالُ ىهَذَيْنِأَنْظِرُوايَصْطَلحَِاحَتَّىهَذَيْنِأَنْظِرُوايَصْطَلحَِاحَتّٰ يَصْطَلحَِاحَتّٰ

‘‘প্রতি সোমবার ও বহৃস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমহূ উন্মকু্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা
করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার
মধ্যে শক্রতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এই দ’ুজনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই
দ’ুজনকে আপোষ-রফা করার জন্য অবকাশ দাও, এই দ’ুজনকে আপোষ-রফার জন্য অবকাশ দাও।’’
(সহীহ মসুলিম হা/৬৭০৯)।

◾তাকওয়া অবলম্বন করা ও সঠিক কথা বলা

ঈমানদাররা আল্লাহকে ভয় করে সর্বদা সঠিক কথা বললে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দিবেন।
আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

هَا ايَُّ قوُاآمَنُواالَّذِينَيٰۤ فَازَفَقَدْوَرَسُولَهاَللهيُطِعِوَمَنْذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْأَعْمَالَكُمْلَكُمْيُصْلحِْ-سَدِيدًاقَوْلًاوَقوُلوُااَللهاتَّ
عَظِيمًافَوْزًا
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‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের
কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও
তাঁর রসূলের আনগুত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জ ন করলো।’’ (সূরা আল আহযাব :
৭০-৭১)।

◾জিহাদ করা

যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে হিজরত করেছে এবং যাদেরকে আল্লাহর পথে থাকার জন্য
কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ বিরোধী জালিম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং শহীদ হয়েছে আল্লাহ্
তা‘আলা তাদের গুনাহ্ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং আরও উত্তম প্রতিদান তাদেরকে তিনি
দিবেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

هُمْلَهُمْفَاسْتَجَابَ مِنْوَأُخْرِجُواهَاجَرُوافَالَّذِينَبَعْضٍمِنْبَعْضُكُمْأُنْثٰىأَوْذَكَرٍمِنْمِنْكُمْعَامِلٍعَمَلَأُضِيعُلَاأَنِّيرَبُّ
لَأُكَفِّرَنَّوَقتُِلوُاوَقَاتَلوُاسَبِيليِفِيوَأُوذُوادِيَارِهِمْ اتِهِمْعَنْهُمْ ئَ هُمْسَيِّ لَأُدْخِلَنَّ اتٍوَ لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِيجَنَّ عِنْدِمِنْثَوَابًاا

وَابِحُسْنُعِنْدَهوَاللهُاِلله الثَّ

‘‘অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা
মহিলা ‘আমলকারীর ‘আমল নষ্ট করবো না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত
করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া
হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যু তিসমহূ বিলপু্ত করে
দেবো এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমহূে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমহূ; আল্লাহর পক্ষ
থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’’ (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ১৯৫)।

◾মানষুের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা

আত্মীয়-স্বজন বা অভাবী মানষু কিংবা সাধারণ যে কারও প্রতি উদারতা প্রদর্শন করলে এবং তাদের
প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা‘আলা দাতার গুনাহ্ মাফ করে দেন। আল্লাহ্
তা‘আলা বলেন,

عَةِمِنْكُمْالْفَضْلِأُولوُيَأْتَلِوَلَا تُواأَنْوَالسَّ أَلَاوَلْيَصْفَحُواوَلْيَعْفوُااِللهسَبِيلِفِيوَالْمُهَاجِرِينَوَالْمَسَاكِينَالْقرُْبٰىأُوليِيُؤْ
حِيمٌغَفوُرٌوَاللهُلَكُمْاللهُيَغْفِرَأَنْتُحِبُّونَ رَّ

‘‘আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন ক্বসম না করে যে, তারা
নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন
তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্
তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়াল।ু’’ (সূরা আন্ নরূ : ২২)।

গুনাহ্ মাফের দ‘ুআ

[১১].
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গুনাহ্ মাফের যতোগুলো উপায় আছে সেগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে দ‘ুআ। নিচে গুনাহ্ মাফের
কিছু দ'ুআ উল্লেখ করা হলো:_

◾কুরআনে কারীমের কিছু আয়াত যেগুলো গুনাহ্ মাফের দ‘ুআর সাথে সমৃ্পক্ত সেগুলো থেকে কয়েকটি
আয়াত

১. لىِْفَاغْفِرْنَفْسِىْظَلَمْتُإِنِّىْرَبِّ

অর্থ : হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফ্সের প্রতি যুলমু করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা
করে দিন। (সূরা আল ক্বসাস : ১৬)।

২. نَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَا الْمَصِيرُوَإِلَيْكَرَبَّ

অর্থ : আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি,
আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্ত নস্থল। (সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৫)।

৩. কোনো কাজ সহজ হওয়া ও কাজ সম্পাদনে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাওয়া এবং বরকত
চাওয়ার দ‘ুআ :

نَا نَاقَبْلنَِامِنْالَّذِينَعَلَىحَمَلْتَهُكَمَاإِصْرًاعَلَيْنَاتَحْمِلْوَلَارَبَّ لْنَاوَلَارَبَّ اوَاعْفُبِهلَنَاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّ لَنَاوَاغْفِرْعَنَّ
نَاأَنْتَوَارْحَمْنَا الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىفَانْصُرْنَامَوْلَا

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করবেন না, যেমন
আমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর অর্পণ করেছিলেন। হে আমাদের রব্! আমাদের ওপর এমন কঠিন
দায়িত্ব দিয়েন না যা সম্পাদন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা
করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের রব্! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে
আমাদের সাহায্য করুন’। (সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬)।

৪. জাহান্নামের ‘আযাব থেকে বাঁচার এবং ঈমানের সাথে মতৃ্যু বরণ করার জন্য দ‘ুআ:

نَا ارِ،عَذَابَفَقِنَاسُبْحَانَكَبَاطِلًاهٰذَاخَلَقْتَمَارَبَّ نَاالنَّ كَرَبَّ ارَتُدْخِلِمَنْإِنَّ المِِينَوَمَاأَخْزَيْتَهفَقَدْالنَّ ،أَنْصَارٍمِنْللِظَّ
نَا نَارَبَّ نَادِىْمُنَادِيًاسَمِعْنَاإِنَّ يمَانِيُّ لْإِ كُمْآمِنُواأَنْل ابِرَبِّ نَافَآمَنَّ اوَكَفِّرْذُنُوبَنَالَنَافَاغْفِرْرَبَّ اتِنَاعَنَّ ئَ لْأَبْرَارِمَعَوَتَوَفَّنَاسَيِّ ا

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আপনি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মহা পবিত্র আপনি। অতএব আপনি
আমাদেরকে জাহান্নামের ‘আযাব থেকে বাঁচান’! ‘হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ
করাবেন, তাকে আপনি লাঞ্ছিত করবেন। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে তো কোনো সাহায্যকারী
নেই’। ‘হে আমাদের রব্! নিশ্চয় আমরা একজন আহবানকারীকে (মহুাম্মাদ) শুনেছি যিনি ঈমানের প্রতি
আহবান করেছেন এই বলে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। অতঃপর সে
মতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব হে আমাদের রব্! আমাদের পাপসমহূ ক্ষমা করুন ও
আমাদের দোষ-ত্রুটিসমহূ মার্জ না করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে মতৃ্যু দান করুন (অর্থাৎ
তাদের মধ্যে শামিল কর)’। (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ১৯১-১৯৩)।
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৫. আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দ‘ুআ :

نَا الْخَاسِرِينمِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَمْوَإِنْأَنْفسَُنَاظَلَمْنَارَبَّ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব্! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদের
ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভু ক্ত হবো’। (সূরা আল
আ‘রাফ : ২৩)।

৬. সন্তানাদিসহ নিজে মসুল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মসুলিম ব্যক্তির জন্য দ‘ুআ
(ইবরাহীম (আ.)-এর দ‘ুআ) :

ةِمُقِيمَاجْعَلْنِىْرَبِّ لَا تِىْوَمِنْالصَّ يَّ نَاذُرِّ لْرَبَّ نَا،دُعَاءِوَتَقَبَّ مِنِينَوَلوَِالدَِىَّلىِْاغْفِرْرَبَّ الْحِسَابُيَقوُمُيَوْمَوَللِْمُؤْ

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে স্বলাত ক্বায়িমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে
আমাদের রব্! আমার দ‘ুআ কবলূ করুন’! ‘হে আমাদের রব্! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং
ঈমানদার সকলকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’। (সূরা ইব্রা-হীম : ৪০-৪১)।

৭. হিংসা-বিদ্বেষ দরূ করার দ‘ুআ :

نَا لِإِخْوَانِنَالَنَااغْفِرْرَبَّ لْإِيمَانِسَبَقوُنَاالَّذِينَوَ نَاآمَنُوالِّلَّذِينَغِلًّاقلُوُبِنَافِىْتَجْعَلْوَلَابِا كَرَبَّ حِيمٌرَءُوفٌإِنَّ رَّ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও আমাদের পূর্ববর্তী ভাইয়েরা যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা
করো, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব্! নিশ্চয়
আপনি দয়ালু পরম করুণাময়’। (সূরা আল হাশর : ১০)।

৮. কাফেরদের ওপর বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা :

نَا الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأَقْدَامَنَاوَثَبِّتْأَمْرِنَافِيوَإِسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّ

অর্থ : ‘হে আমাদের রব! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি
হয়ে গেছে তাও মাফ করে দিন। আমাদেরকে দঢ়ৃ রাখুন এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য
করুন’। (সূরা আ-লি ‘ইমরা-ন : ১৪৭)।

◾হাদীসে বর্ণিত গুনাহ্ মাফের সাথে সমৃ্পক্ত কিছু দ‘ুআর মধ্যে কয়েকটি দ'ুআ

১. সকল স্বলাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্ষমা প্রার্থনার দ‘ুআ (সানা) :

هُمَّ هُمَّوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِبَيْنَبَاعَدْتَكَمَاخَطَايَاىَوَبَيْنَبَيْنِىْبَاعِدْالَلّٰ وْبُيُنَقَّىكَمَاالْخَطَايَامِنَنَقِّنِىْالَلّٰ لْأَبْيَضُالثَّ مِنْا
نَسِ هُمَّالدَّ لْجِبِالْمَاءِخَطَايَاىَاغْسِلْالَلّٰ وَالْبَرَدِوَالثَّ
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অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি পূর্ব ও পশ্চিম গগণের মধ্যে যেরূপ দরূত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার
পাপরাশির মধ্যে তদ্রূপ দরূত্ব সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ্! শুভ্র বস্তুকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও
গুনাহ্ থেকে সেরূপ পাক সাফ করুন। হে আল্লাহ্! আমার অপরাধ সমহূ পানি, বরফ ও হিমশীলা দ্বারা
বিধৌত করে দিন। (বখুারী- হা/৭৪৪; মসুলিম- হা/১৩৮২)।

২. ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দ‘ুআটি বেশী বেশী
পড়তেন।(বখুারী- হা/৮১৭; মসুলিম-হা/১১১৩)।

هُمَّ لَهوَجِلَّهدِقَّهكُلَّهذَنْبِىلىِْاغْفِرْالَلّٰ نِيَتَهوَآخِرَهوَأَوَّ هوَعَلَا وَسِرَّ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার সকল সূক্ষ্ম, বড়, প্রথম, শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ্ মাফ করো। (মসুলিম :
১১১২)।

৩. ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দ‘ুআ বা সাইয়্যিদলু ইস্তিগফার :

هُمَّ ىْأَنْتَالَلّٰ مَاشَرِّمِنْبِكَأَعُوْذُاسْتَطَعْتُ،مَاوَوَعْدِكَعَهْدِكَعَلٰىوَأَنَاعَبْدُكَ،وَأَنَاخَلَقْتَنِىْأَنْتَ،إِلَّاإِلٰهَلَارَبِّ
،بِنِعْمَتِكَلَكَأَبُوْءُصَنَعْتُ، نُوْبَيَغْفِرُلَافَإِنَّهلىِْ،فَاغْفِرْبِذَنْبِىْلَكَوَأَبُوْءُعَلَىَّ أَنْتَإِلَّاالذُّ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্, আপনি ছাড়া কোনো রব্ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।
আমি আপনার বান্দা। আমি সাধ্যমত আপনার কাছে দেয়া ওয়া‘দা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি।
আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নি‘আমত দান করেছেন
তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপসমহূ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।
কেননা আপনি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই। (বখুারী : ৬৩০৬)।

৪. শির্ক থেকে বাঁচার দ‘ুআ :

أَعْلَمُلَالمَِاوَأَسْتَغْفِرُكَأَعْلَمُوَأَنَابِكَأُشْرِكَأَنْبِكَأَعُوْذُإِنِّىْالَلهم

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শির্ক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।
আর অজানা অবস্থায় শির্ক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আল আদাব আল মফুরাদ : ৭১৬)।

৫. লায়লাতুল ক্বদরের দ‘ুআ :

هُمَّ كَالَلّٰ عَنِّىْفَاعْفُالْعَفْوَتُحِبُّعَفوٌُّإِنَّ

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।
(সুনান ইবনু মাজাহ : ৩৮৫০)।

৬.

ِوَالْحَمْدُاِللهوَسُبْحَانَأَكْبَرُوَاللهُاللهُإِلَّاإِلٰهَلَا لِلّٰه ةَوَلَاحَوْلَوَلَا بِالِلهإِلَّاقوَُّ
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অর্থ : আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোনও ইলাহ নেই। আল্লাহ্ সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ পবিত্র, সকল
প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপায় ও সামর্থ নেই। [মসুনাদ আহমাদ : ৬৪৭৯। দিনের যে
কোনো সময় এই দ‘ুআটি যে ব্যক্তি পড়বে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমদু্রের ফেনা
সমান (বা তার থেকে বেশি) হয়"] ।

৭. ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ সম্বলিত নির্দিষ্ট দ‘ুআ পাঠ

إِلَيْهِوَأَتُوبُالْقَيُّومُالْحَىُّهُوَإِلَّاإِلٰهَلَاالَّذِىْاَللهأَسْتَغْفِرُ

অর্থ : আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোনো সত্য মা‘বদূ (‘ইবাদাতের যোগ্য)
নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর এবং আমি তাঁর কাছে তাওবাহ্ করছি। (সুনান আবূ দাঊদ : ১৫১৯;
জামি‘ আত্ তিরমিযী : ৩৫৭৭) ।

৮. মজলিস শেষে নির্দিষ্ট দ‘ুআ পাঠ করা :

هُمَّسُبْحَانَكَ إِلَيْكَوَأَتُوبُأَسْتَغْفِرُكَأَنْتَإِلَّاإِلٰهَلَّاأَنْأَشْهَدُوَبِحَمْدِكَالَلّٰ

অর্থ : "হে আল্লাহ্! আপনি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ব্যতীত
আর কোনো মা‘বদূ নেই, আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্ত ন
করি।"

তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামি‘ আত্ তিরমিযী :
৩৪৩৩)।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধাস্বরূপ কবিরা গুনাহ্ সহ সমস্ত গুনাহ্
থেকে বেচঁে থাকার উপায়

[১২].

সবচেয়ে দামী আমল হলো গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকা। আবু্দল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযি. বলতেন,

مَةِأَعْدِلُلَا لَا ابِالسَّ شَيْئً

গুনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকার মতো সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না। (আদাবদুদনুয়া
ওয়াদদীন ১/৯৮)।

হাদিসে এসেছে, নবীজী صلى الله عليه وسلم বলেন,

اسِأَعْبَدَتَكُنْالمَحَارِمَاتَّقِ النَّ
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গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকো সবচেয়ে বড় আল্লাহ্‌র অলি হতে পারবে। (তিরমযী ২৩০৫)। অতএব, আমরা
বঝুতে পারলাম গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কবিরা গুনাহ্ সহ সমস্ত গুনাহ্ থেকে
বেচঁে থাকার কিছু উপায় বর্ণনা করা হলো:

◾ফরজ ইলম অর্জ ন করা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মসুলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্ত াই- -اِقْرَاْ পড়ো, ইলম অর্জ ন

করো। ইলম ছাড়া সঠিক পথ চেনা যায় না। ভালো-মন্দের পার্থক্য বঝুা যায় না। তাই, অবশ্যই-ই

আমাদের ফরজ ইলম অর্জ ন করতে হবে এবং সে অনযুায়ী আমল করতে হবে_ইন শা আল্লহ্।
রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

ُسَهَّلَ،علمًافيهِيلتَمِسُطريقًاسلَكَمَن ةِإلىطريقًالَهُاللَّه الجنَّ

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।
(সহীহ মসুলিম ২৬৯৯)।

◾নিয়ত করা যে, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ্ করা যাবে না

মনে রাখতে হবে, গুনাহকালীন সময়ে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী।
পাপের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনতুাপ হবে দীর্ঘ মেয়াদি। সুতরাং আজ থেকেই নিয়ত করা যে,
গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ্ করা যাবে না।

ةٍهَمَّومَن ئَ ُكَتَبَهايَعْمَلْها،فَلَمْبسَيِّ كامِلَةًحَسَنَةًعِنْدَهُلهاللَّه

আর সে যদি কোনো গুনাহ্ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে তাহলে আল্লাহ্
তা'আলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন। (মসুলিম ১৩১)।

◾সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা

সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার মানে হচ্ছে অজু নষ্ট হয়ে গেলে অজু বিহীন অবস্থায় না থেকে সাথে সাথে
অজু করে নেয়া। সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার ফজিলত ও মর্যাদা অনেক বেশি। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র
অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা
তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা বাকারাহ্ : ২২২)।
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অজরু পানির ফোটার সাথে গুনাহ্ ধুয়ে মছুে সাফ হয়ে যায়। রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)
বলেছেন, 'যখন কোনো মসুলিম বা মমুিন বান্দা অজরু সময় মখুমণ্ডল ধোয়, তখন তার চোখ দিয়ে তার
কৃত পাপরাশি পানির সাথে কিংবা পানির শেষবিন্দরু সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে তার দটুি হাত
ধৌত করে তখন হাত দ্বারা তার হয়ে যাওয়া গুনাহগুলো পানির সাথে বা পানির শেষ ফোটার সাথে
ঝরে যায়। এরপর সে যখন তার পা দ’ুটি ধৌত করে, তখন তার দ'ুপা দিয়ে করে ফেলা গুনাহখাতা
পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দরু সাথে বেরিয়ে যায়। এমনকি সে তার যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ্ থেকে
মকু্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় । (মসুলিম: ২৪৪)।

ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়। আবূ মালেক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি
ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ” (মসুলিম)। অর্থাৎ যারা অজু করে পবিত্র থাকে
ঈমানের অর্ধাংশ তাদের এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যায়।

অজু ঈমানের পরিচায়ক। সাউবান (রা) থেকে বর্ণিত, রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)
বলেছেন, “তোমরা (ভালো কাজে) অটল থাকো। যদিও (সকল কাজে) তা পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম হবে
না। তবে জেনে রাখো, নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। আর কেবল মমুিন বান্দাই অজকুে হিফাযতে
রাখে।” (মালেক, আহমাদ, দারেমী, ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা ঈমানদারীর
লক্ষণ।

অজু অবস্থায় থাকলে ফেরেশতারা অনবরত নেকী লিখতে থাকে রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া
সাল্লাম) বলেছেন, “হে আবু হুরায়রা! যদি তুমি অজু করার সময় ‘বিসমিল্লাহ্’ ও ‘আলহামদলুিল্লাহ্’ বলো,
তাহলে একজন পর্যবেক্ষক (ফেরেশতা) তোমার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী লিখতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত
তোমার অজু ভঙ্গ না হয়।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০)।

অতএব, আমরা বঝুলাম যে, সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার মর্যাদা অনেক বেশি। আর, তাই, সর্বদা অজু
অবস্থায় থাকলে গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকাও সহজ হবে_ইন শা আল্লহ্।

◾কোনো গুনাহকে ছোট করে না দেখা

গুনাহ্ হলো আমাদের শত্রু। শত্রুর ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হলো শত্রুকে কখনো ছোট করে দেখতে

নাই। হাদীসে এসেছে, নবীজী صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

الذنوبِومُحَقَّراتِإياكم

তুমি ঐ সকল গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকো যেগুলোকে ছোট বলে ধারণা করা হবে। (সহিহ আলজামি’
২৬৮৬)।

◾দ’ুআ করা, নির্জ নে চোখের পানি ফেলা

দ’ুআ অর্থ প্রার্থনা করা, আপন রবকে একান্তে ডাকা। দ'ুআ শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। নমুান ইবনে বাশীর
রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

56



عَاءُ العِبَادَةُهُوَالدُّ

দ'ুআই ইবাদত। (তিরমিজি, হা/৩৩৭০)। নবীজী সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

عَاءِمِنَتَعَالَىاِللهعَلَىأَكْرَمَشَيْءٌلَيْسَ الدُّ

আল্লাহর কাছে দ’ুআর চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কিছু নেই। (জামে তিরমিযী, হা: ৩৩৭০)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

كُمُقَالَوَ مَسَيَدْخُلوُْنَعِبَادَتِيْعَنْيَسْتَكْبِرُوْنَالَّذِيْنَاِنَّؕلَكُمْاسَْتَجِبْادْعُوْنِيْۤرَبُّ دٰخِرِيْنَجَهَنَّ

"তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো (দআু
কবলু করবো)। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মখু ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে
জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা মমুিন (৪০) : ৬০]।

অতএব, আমরা বঝুলাম দ'ুআ করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, প্রত্যেক ম'ুমিনের উচিত আল্লাহ্
তা'আলার কাছে বেশি বেশি করে দ'ুআ করা, মাঝে মাঝে নির্জ নে চোখের পানি ফেলে দ'ুহাত তুলে দ'ুআ
করা যে, আল্লাহ্ যেন আমাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন, গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, জাহান্নামের
আজাব থেকে রক্ষা করেন, সারাজীবন-ই উত্তম হিদায়াতের উপর অটল-অবিচল রাখেন, উত্তম মতৃ্যু
দান করেন_আমীন।

রসুললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم হাদিসে বলেছেন,

ارَيلجُِلا ِخشيَةِمِنبَكَىرجُلٌالنَّ رعِفياللَّبنُيَعودَحتَّىاللَّه الضَّ

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। দধু স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব,
তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব। (জামি’ তিরমিযী ২৩১১)।

◾তাকওয়া অবলম্বন করা

তাকওয়া (আরবি: (تقوى শব্দের অর্থ বিরত থাকা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক
অর্থে: দ্বীনদারি, আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর ভয়" ইত্যাদি বঝুায় ইসলামি পরিভাষায়,
সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেচঁে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম

মেনে চলাই হলো তাকওয়া। তাকওয়া মমুিনের একটি অপরিহার্য গুণ। কুরআন মাজীদে তাকওয়া

অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে।আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন,

قِمَنْوَ تَّ اٰتِهٖعَنْهُیُكَفِّرْاَللهیَّ اجَْرًالَهٗۤیُعْظِمْوَسَیِّ
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যে তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার গুনাহসমহূ মাফ করে দেন এবং তাকে বিরাট আজর দান
করেন। (সূরা ত্বলাক : ৫)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

قِمَنْوَ تَّ یُسْرًاامَْرِهٖمِنْلَّهٗیَجْعَلْاَللهیَّ

যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার সব বিষয় সহজ করে দেন। (সূরা ত্বলাক : ৪)। অন্য এক
আয়াতে আছে,

مَا لُاِنَّ قِیْنَمِنَاللهُیَتَقَبَّ الْمُتَّ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মতু্তাকীদের থেকে কবলু করেন। (সূরা মায়েদা : ২৭)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

قِیْنَاِنَّ تٍفِیْالْمُتَّ قْتَدِرٍمَلیِْكٍعِنْدَصِدْقٍمَقْعَدِفِیْنَهَرٍ،وَّجَنّٰ مُّ

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে। সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে,
সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে। (সূরা ক্বমার : ৫৪-৫৫)।

◾দষৃ্টি সংযত রাখা

দষৃ্টিকে সংযত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

وْا فرُُوْجَكُمْوَاحْفَظُوْاابَْصَارَكمُغُضُّ

তোমরা দষৃ্টি অবনত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। (আলজাওয়াবলুকাফী, পৃষ্ঠা : ২০৪)।
হাফেজ ইবনলু কাইয়িম রহ. লিখেছেন, দষৃ্টি জৈবিক চাহিদার পিয়ন ও রাহবার হয়ে থাকে। দষৃ্টির
সংরক্ষণ মলূতঃ লজ্জাস্থান ও যৌনচাহিদা পূরণের অবাধ সুযোগের সংরক্ষণ হয়ে থাকে। যে দষৃ্টিকে
অবাধে বিচরণ করতে দিয়েছে সে নিজেকে ধ্বংসের মাঝে ফেলে দিয়েছে। মানষু যেসব আপদে নিমজ্জিত
হয় এর মলূভিত্তি হলো দষৃ্টি। (আলজাওয়াবলুকাফী, পৃষ্ঠা-২০৪)।

◾হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখা

হৃদয়ে ঈমানের বীজ যত্ন করে রাখা। কেননা, যখন এ-বীজ অঙু্করিত হয়ে বেড়ে ওঠে, তখন তা
দনুিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানের কামিয়াবি নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الْحَقِّمِنَنَزَلَوَمَااِللهلذِِكْرِقلُوُْبُهُمْتَخْشَعَانَْآمَنُوْاللَِّذِيْنَيَأْنِالََمْ

যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার
সময় কি আসে নি? (সূরা হাদীদ ১৬)।
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যখন কোনো ব্যক্তির মনে নগ্ন ও অশ্লীল চিন্তা আসবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতটির
বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত তারপর নিজেকে সম্বোধন করে বলা উচিত যে,
‘ঈমানদারের কি এখনও আল্লাহকে ভয় করার সময় হয় নি?’

◾গুনাহের উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দরূে থাকা

গুনাহর উপকরণ ও উদ্দীপক বিষয়গুলো থেকে দরূে থাকা উচিত। কেননা, প্রতিটি গুনাহর নেপথ্যে
এমন উপকরণ অবশ্যই থাকে, যা তাকে গুনাহর প্রতি উদ্দীপ্ত করে এবং তাকে ওই গুনাহর ফাঁদে ফেলে
রাখে। সুতরাং এ থেকে দরূে থাকার উপায় হলো, এজাতীয় বিষয় এড়িয়ে চলা।

◾কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করা

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করা। কারণ, অল্লাহর নামে কাজ শুরুর অভ্যাস করার ফলে
নিজের মন, এ কথা ভাবতে বাধ্য হবে যে, আসলেই কি এই কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া
সমীচীন!?।

◾আউজবুিল্লাহ্ পড়া

মনের মধ্যে গুনাহের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রতি খেয়াল করে কয়েক বার
পড়া,

ِأَعُوْذُ يْطَانِمِنَبِاللّٰه جِيْمِالشَّ الرَّ

এর অর্থ, "বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই"। একটু আওয়াজ করেই পড়া। কমপক্ষে
নিজে শুনতে পাওয়া যায় এটুকু আওয়াজে পড়া। তাহলে দেখা যাবে, এতে শয়তানের কুমন্ত্রণা কেটে
যাবে, ইন শা আল্লহ্। আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ঘোষণা করেছেন,

اوَ یۡطٰنِمِنَیَنۡزَغَنَّکَاِمَّ ِفَاسۡتَعِذۡنَزۡغٌالشَّ هٗؕبِاللّٰه عَلیِۡمٌسَمِیۡعٌاِنَّ

আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয়
চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল আ'রাফ : ২০০)।

◾হঠাৎ মতৃ্যু র বিষয়টি স্মরণে রাখা

হঠাৎ মতৃ্যু র বিষয়টি স্মরণে রাখা। সাহাবী আবু বাকার রাযি.-এর মতৃ্যু শয্যায় সন্তানগণ ডাক্তার নিয়ে
আসতে চাইলে তিনি আনতে দেন নি। মতৃ্যু র ফেরেশতা আসার পর তিনি উচ্চস্বরে সন্তানদের বলতে
লাগলেন,

صادقاً!كانإنليردهاطبيبكم؟أين

কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সত্যবাদী হলে মতৃ্যু দতূ ফেরাও তো দেখি! (আলআলামলু আখীর ২৮)।
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সুতরাং প্রতিটি জীবনকে এর মখুোমখুি হতে হতে হবে। আর কেউ কি চাইবে, অশ্লীলতার মধ্যে ডুবে
থাকা অবস্থায়, নামাজহীন শুয়ে থাকা অবস্থায় মতৃ্যু র মখুোমখুি হতে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

تَرَكْتُفِيمَاصَالحًِاأَعْمَلُلَعَلِّي.ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأَحَدَهُمُجَاءَإِذَاحَتَّىٰ

অবশেষে যখন তাদের কারো মতৃ্যু  আসে, সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে দনুিয়াতে ফেরত পাঠান,
যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি! (সূরা মমুিননূ : ৯৯-১০০)।

হাদীসে এসেছে, ইবনু ওমর রাযি. বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে রসূলصلى الله عليه وسلم-কে জিজ্ঞেস করলে,

কোন মমুিন উত্তম? তিনি বললেন, যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। লোকটি বলল, কে সর্বাধিক জ্ঞানী?

তিনি বললেন,

الأَكْيَاسُأُولَئِكَاسْتِعْدَادًابَعْدَهُلمَِاوَأَحْسَنُهُمْذِكْرًاللِْمَوْتِأَكْثَرُهُمْ

মতৃ্যু কে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং তার পরবর্তী জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণকারী।
তারাই হলো প্রকৃত জ্ঞানী। (ইবনু মাজাহ ৪২৫৯)।

◾মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা

মাঝে মাঝে কবর জিয়ারত করা। এতে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। আমলের প্রতি আগ্রহ

বেড়ে যাবে। হাদিসে এসেছে, রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

هَا رُ،الْعَيْنَوَتُدْمِعُ،الْقَلْبَتُرِقُّفَإِنَّ الآخِرَةَوَتُذَكِّ

কবর জিয়ারত অন্তরকে নরম করে, চোখের পানি বের করে এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
(মসুতাদরাক হাকিম ১৫৩২)।

◾অধিকহারে ইস্তেগফার, তাওবাহ্ করা

অধিকহারে ইস্তেগফার ও তাওবাহ্ করা। রসুললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

ةًسَبْعِينَالْيَوْمِفِيعَادَوَإِنْاسْتَغْفَرَمَنِأَصَرَّمَا مَرَّ

যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার করে একই গুনাহ্ করার পরও আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে,
(ইস্তেগফার করবে) সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ্ বার বার করে নি। (তিরমিযী ৩৫৫৯)।
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হাফেজ ইবনু তাইমিয়া রহ. লিখেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর শায়েখকে বললো, আমার গুনাহ্ হয়ে যায়

কী করবো? শায়েখ বললেন, তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, তাওবাহ্ করার পর যদি আবার

গুনাহ্ হয়? শায়েখ বললেন, তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, যদি আবারও গুনাহ্ হয়? শায়েখ

বললেন, এবারও তাওবাহ্ করবে। লোকটি বলল, কতো বার তাওবাহ্ করবো? শায়েখ উত্তর

দিলেন, الشيطانتُحْزِنَأنإلى শয়তানকে পেরেশান করা পর্যন্ত তাওবাহ্ করতেই থাকবে আল্লাহ্
তা'আলা বলেছেন,

اتِعَنِوَيَعْفوُعِبَادِهِعَنْالتَّوبَةَيَقْبَلُالَّذِيوَهُوَ ئَ يِّ السَّ

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবাহ্ কবলু করেন ও পাপসমহূ মোচন করেন এবং তোমরা যা করো
তিনি তা জানেন। (সূরা শরূা - ২৫)।

◾গুনাহের পরিবেশ পরিবর্ত ন করা

গুনাহর পরিবেশ পরিবর্ত ন করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। গুনাহের পরিবেশ পরিবর্ত ন করা, গুনাহের পরিবেশ
থেকে নিজেকে দরূে রাখা এটি নবীগণের একটি তরিকা। উদাহরণ সরূপ বলা যায়, হযরত ইউসুফ আ.
জলুাইখার কাছে ছিলেন। জলুাইখা তাঁকে গুনাহের প্রতি আহ্বান করেছিল। গোপন গুনাহর পরিবেশও
তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. এই পরিবেশকে পছন্দ করলেন না। গুনাহর পরিবেশ টা যদিও ছিলো
আরাম-আয়েশের, তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জ ন করে জেলখানার পরিবেশ বেছে নিলেন। তবওু গুনাহর
পরিবেশে থাকাটাকে তিনি পছন্দ করেন নি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন,

جْنُرَبِّ اإِلَيَّأَحَبُّالسِّ إِلَيْهِيَدْعُونَنِيمِمَّ

হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ
করি। (সূরা ইউসুফ : ৩৩)।

সুতরাং, আমরাও এটা করবো। গুনাহর পরিবেশ পরিবর্ত ন করবো, গুনাহের পরিবেশ থেকে
নিজেদেরকে দরূে রাখবো_ইন শা আল্লহ্।

◾বেশি করে আল্লাহর যিকির করা

বেশি করে আল্লাহর যিকির করা। কেননা, যিকির শয়তান থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী দরু্গ। আল্লাহ্
তা'আলা বলেছেন,

يْطَانُعَلَيْهِمُاسْتَحْوَذَ ِذِكْرَفَأَنسَاهُمْالشَّ يْطَانِحِزْبُأُوْلَئِكَاللَّه يْطَانِحِزْبَإِنَّأَلَاالشَّ الْخَاسِرُونَهُمُالشَّ

শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের
দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মজুাদালাহ : ১৯)।
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নিয়মিত যিকির করতে পারলে_ইন শা আল্লহ্, ধীরে ধীরে তাকওয়া বদৃ্ধি পাবে এবং গুনাহের চিন্তা থেকে
বেচঁে থাকা সহজ হয়ে যাবে।

◾ফজরের নামাজকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া

সকল নামাজই গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার শক্তিশালী হাতিয়ার। সুতরাং সব নামাজকেই গুরুত্ব দিতে

হবে। বিশেষ করে ফজরের নামাজের। তাহলে_ ইন শা আল্লহ্, গুনাহ্ থেকে বেচঁে থাকা সহজ

হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেন,

يْطَانُيَعْقِدُ اسْتَيْقَظَفَإِنِفَارْقدُْ،طَوِيلٌلَيْلٌعَلَيْكَعُقْدَةٍكُلَّيَضْرِبُعُقَدٍ،ثَلاثََنَامَهُوَإِذَاأَحَدِكُمْرَأْسِقَافِيَةِعَلَىالشَّ
َفَذَكَرَ أَفَإِنْعُقْدَةٌ،انْحَلَّتْاللَّه فْسِ،طَيِّبَنَشِيطًافَأَصْبَحَعُقْدَةٌانْحَلَّتْصَلَّىفَإِنْعُقْدَةٌ،انْحَلَّتْتَوَضَّ خَبِيثَأَصْبَحَوَإِلاَّالنَّ
فْسِ ‏كَسْلانََالنَّ

তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পিছনের দিকে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি
গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। তারপর সে যদি
জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে অযু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়,
এরপর (ফজর) নামাজ আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার সকাল বেলাটা হয়,
উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলষূ কালিমা ও আলস্য সহকারে। (সহীহ
বখুারী ১১৪২)।

◾সময়ের মলূ্য দেওয়া

শাইখুল ইসলাম মফুতি তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, সময়কে গুনাহর মধ্য দিয়ে কাটানোর

ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কখনও অবসর সময় কাটাবে না। যখনই নির্জ নে থাকবে, অবসর

থাকবে তখনই নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত করে নিবে। কাজটি দনুিয়ার বৈধ কাজ হলেও অসুবিধা

নেই। তবওু আল্লাহর নাফরমানির ভেতর সময় নষ্ট করো না।আর যদি কাজটি হয় ভালো বই পড়া,

যিকির করা, তেলাওয়াত করা তাহলে তো সবচেয়ে ভালো। তিনি বলেন, আমাদের শায়েখ ডা.

আবু্দল হাই আরেফী রহ. বলতেন, ‘কাজের ভেতরে কাজ ঢুকিয়ে দাও। অবসর আছো তো কোনো

কাজের প্রোগ্রাম করে নাও। হাতে একটি কাজ আছে তো আরেকটি কাজের প্রোগ্রাম বানিয়ে নাও।’
দেখুন, রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

اسِمِنَكَثِيرٌفِيهِمَامَغْبُونٌنِعْمَتَانِ ةُالنَّ حَّ وَالْفَرَاغُالصِّ

দ’ুটো নিয়ামত এমন যে দ’ুটোর বিষয়ে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত- স্বাস্থ্য এবং অবসর। (তিরমিযী
২৩০৭)।
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◾আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ঠিক রাখা

অর্থাৎ বনু্ধত্ব ও শত্রুতা উভয়টিই আল্লাহর জন্য। সুতরাং মমুিনদের সাথে সম্পর্ক ও বনু্ধত্ব রাখা। আর
কাফিরদের সাথে শত্রুতা রাখা ও সম্পর্ক চ্ছেদ করা। কেননা, আমাদের অধিকাংশ গুনাহ্ হয় কাফিরদের
অপসংসৃ্কতি অনসুরণ করার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَا كُمُإِنَّ ُوَليُِّ ةَيُقِيمُونَالَّذِينَآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولهُُاللَّه لَا تُونَالصَّ كَاةَوَيُؤْ رَاكِعُونَوَهُمْالزَّ

নিঃসন্দেহে তোমাদের বনু্ধ হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল, আর যারা ঈমান এনেছে, আর
যারা নামাজ কায়েম করে, আর যাকাত আদায় করে, আর তারা রুকুকারী। (সূরা মায়িদাহ : ৫৫)।

রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

ِأحبَّمَن ِوأبغضَللَّه ِوأعطى،للَّه ِومنعَللَّه الإيمانَاستَكْملَفقدِللَّه

যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য প্রদান করে এবং আল্লাহর জন্য
প্রদান থেকে বিরত থাকে সে ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। (আবু দাউদ:৪৬৮১)।

◾অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, নেক সোহবত গ্রহণ করা

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, নেক সোহবত গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে আছে, রসূললু্লাহ্ সল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُخاللُمَنأحدُكمفلينظرْخليلهِدينِعلىالمرءُ

মানষু তার বনু্ধর রীতিনীতির অনসুারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে
বনু্ধত্ব করছে। (আবু দাউদ ৪৮৩৩)।

আবু্দল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

رَكُمُمَنْقَالَ:خَيْرٌ؟جُلَسَائِنَاأَيُّاِلله،رَسُولَيَاقِيلَ: يَتُهُ،اَللهذَكَّ رَكُمْمَنْطِقهُُ،عِلْمِكُمْفِيوَزَادَرُؤْ خِرَةِوَذَكَّ عَمَلهُُبِالْآ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রসূললু্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বসার সঙ্গী বা
মজলিস হিসেবে কোনটি সবচেয়ে উত্তম? রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে
আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল

তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মসুনাদ ইবন আব্বাস রাযি. ৬৩৮)।

◾প্রতিদিন সকালে ‘মশুারাতা’ তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করা
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অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে জেগে নফসের কাছে এ মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া যে, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা
পর্যন্ত কোনো গুনাহ্ করবো না। আমার দায়িত্বে যত ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নাত আছে সব ঠিকমত
আদায় করবো। আমার ওপর আল্লাহর যত হক আছে, বান্দার হক আছে সব পুরোপুরি আদায় করবো।
হে নফস! মনে রেখো, ভুলক্রমে অঙ্গীকারের বিপরীত কোনো কাজ করলে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে
হবে।’ এই হলো প্রথম কাজ। ইমাম গাযালী রহ. এর নাম দিয়েছেন তিনি ‘মশুারাতা’ বা ‘আত্ম
অঙ্গীকার’।

শাইখুল ইসলাম মফুতী তাকী উসমানী বলেন, ইমাম গাযালী রহ. এর কথার সাথে একটু সংযোগ করে
বলা যায়, এই ‘আত্ম অঙ্গীকারের’ পর আল্লাহর কাছে দ’ুআ করা, ‘হে আল্লাহ্, আজ আমি গুনাহ্ করবো
না বলে অঙ্গীকার করেছি। আমি সব ফরজ, ওয়াজিব আদায় করবো। শরীয়ত অনযুায়ী চলবো।
আল্লাহর হক ও বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করবো। কিন্তু ইয়া মাবদু, আপনার তাওফীক ছাড়া এই
প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি পণ করেছি, তাই আপনি আমাকে
তাওফিক দিন। আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা থেকে রক্ষা করুন। পুরোপুরিভাবে এ প্রতিজ্ঞার ওপর অটল
থাকার তাওফীক দান করুন।

◾পুরো দিন নিজের আমলের ‘মরুাকাবা’ করা

মশুারাতা’ তথা মনের সঙ্গে অঙ্গীকার করার পর নিজের কাজে বেরিয়ে যাওয়া। চাকরি করলে
চাকরিতে, ব্যবসা করলে ব্যবসায়, দোকান করলে দোকানে চলে যাওয়া। সেখানে গিয়ে একটি কাজ
করা যে, প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে একটু ভেবে দেখা, এই কাজটি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কি-না। এই
শব্দ যা উচ্চারণ করছি তা প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী কি-না। যদি প্রতিজ্ঞা পরিপন্থী মনে হয় তাহলে তা থেকে
বাঁচার চেষ্টা করা। এটাকে ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন ‘মরুাকাবা’।

◾শোয়ার আগে ‘মহুাসাবা’ করা

মশুারাতা ও‌মরুাকাবা করার পর আরেকটি কাজ করতে হবে শোয়ার আগে, আর তা হলো ‘মহুাসাবা’
অর্থাৎ নফসকে বলা যে, তুমি সারাদিন গুনাহ্ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। প্রতিটি কাজ
শরিয়তমত করবে। আল্লাহর হক ও বান্দার হক ঠিক মতো আদায় করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে।
এখন বলো কোন কাজ তুমি প্রতিজ্ঞামত করেছ, আর কোন কাজ প্রতিজ্ঞামত করো নি? এভাবে
সারাদিনের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ করা। সকালে যখন বাড়ি ত্যাগ করলে তখন অমকু লোককে কি
বলেছ? চাকরি ক্ষেত্রে গিয়ে নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ? ব্যবসা কীভাবে পরিচালনা করেছ?
হালালভাবে না হারাম পদ্ধতিতে? যতো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের হক কিভাবে আদায়
করেছ? বিবি, বাচ্চার হক কিভাবে আদায় করেছ? ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এভাবে যাবতীয় কাজের
হিসাব নেয়াকে ‘মহুাসাবা’ বলা হয়।
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মহুাসাবা’র ফলাফল যদি এই হয় যে, ‘সকালের প্রতিজ্ঞায় সফল’ হয়েছি তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া
আদায় করা। শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ্ তা’আলা তা বদৃ্ধি করে দেন। কিন্তু ‌‘মহুাসাবা’র ফলাফল
যদি এই দাঁড়ায় যে, অমকু স্থানে প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী কাজ করেছি, অমকু সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি, পথ
থেকে বিচ্যু ত হয়েছি এবং স্বীয় কৃত প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারি নি, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবাহ্
করা, বলা, ‘হে আল্লাহ্! আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায়, প্রবতৃ্তির তাড়নায়
প্রতিজ্ঞার ওপর অটল থাকতে পারি নি। ইয়া রব্! আমি আপনার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং ক্ষমা
চাচ্ছি। আপনি আমার তাওবাহ্ কবলু করে আমার পাপ মাফ করে দিন। ভবিষ্যতে আমাকে প্রতিজ্ঞার
ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

◾নফসকে শাস্তি দেওয়া

তাওবার সাথে সাথে নফসকে একটু শাস্তিও দেওয়া। যেমন, নফসকে বলা, তুমি প্রতিজ্ঞার খেলাফ কাজ
করেছ, সুতরাং শাস্তি স্বরূপ তোমাকে আট রাকাত নফল স্বলাত আদায় করতে হবে। এ শাস্তিটা প্রভাতে
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সময়ই নির্ধারণ করা। সুতরাং রাতে নফসকে বলা, তুমি নিজের সুখ-শান্তির জন্য,
সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে লিপ্ত করেছ। অতএব এখন তোমাকে সাজা
ভোগ করতে হবে। তোমার শাস্তি হলো, এখন শোয়ার আগে আট রাকাত নফল স্বলাত আদায় করো।
তারপর বিছানায় যাও। এর আগে বিছানায় যাওয়া নিষেধ।‌ওমর ইবনলু খাত্ত্বাব রাযি. বলতেন,

الأكبرللعرضوتجهزواتوزنواأنقبلأنفسكموزنوالحسابكمأهونفإنهتحاسبواأنقبلأنفسكمحاسبوا

আল্লাহর নিকট তোমাদের হিসাব দানের আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো এবং
(আল্লাহর নিকটে) ওযনের আগে নিজেরা নিজেদের ওযন করো। কেননা এটা করা তোমাদের জন্য
তুলনামলূক সহজ। আর তোমরা সবচেয়ে বড় আরয বা হিসাবের জন্য পাথেয় জোগাড় করো।

◾মনে রাখা যে, আল্লাহ্ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না

সব সময় মনে রাখা যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি বান্দাকেই পাপ থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। নির্দিষ্ট
সময় পর্যন্ত ছাড় দিতে থাকেন। এই ছাড় পেয়ে যারা নিজেকে শুধরে নেয় এবং তাওবাহ্ করে, তিনি
তাদের ক্ষমা করেন। আর যারা ছাড় পেয়ে পাপের মহাসাগরে ডুব দেয়, নির্দিষ্ট সময় পরেই তাদের
পাকড়াও করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি জনপদসমহূকে
শাস্তিদান করেন যখন তারা সীমালঙ্ঘন করে। নিশ্চয় তার শাস্তি মর্মস্তুদ, কঠিন” (সূরা হুদ : ১০২)।

◾প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা

ঈমানী দরু্বলতার একটি লক্ষণ হলো গুনাহ্ ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। এর প্রতিকার হিসেবে প্রতি দিন
এক পৃষ্ঠা হলেও কুরআন তেলাওয়াত করা, অর্থ বঝুার চেষ্টা করা আর পারলে বেশি থেকে বেশি
পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা কিংবা শুনা। তিলাওয়াতের অর্থ বঝুার চেষ্টা করা। আল্লাহ্
তা'আলা বলেছেন,

مَا ُذُکِرَاِذَاالَّذِیۡنَالۡمُؤۡمِنُوۡنَاِنَّ هِمۡعَلٰیوَّاِیۡمَانًازَادَتۡهُمۡاٰیٰتُهٗعَلَیۡهِمۡتُلیَِتۡاِذَاوَقلُوُۡبُهُمۡوَجِلَتۡاللّٰه لوُۡنَرَبِّ یَتَوَکَّ
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মমুিন তো তারা, যাদের অন্তরসমহূ কেপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের
উপর তাঁর আয়াতসমহূ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বদৃ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের
উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল : ২)।

◾জবানের হেফাজত করা

জবানের লাগামহীনতাও অসংখ্য গুনাহকে ডেকে আনে। মিথ্যা বলা, গীবত করা, গালি দেয়া,

ঝগড়া করা, হারাম খাওয়া থেকে শুরু করে কোন অপরাধটা এই জবান দ্বারা করা যায় না!

এ অপরাধগুলো ইবলিস লবণ মরিচ মাখিয়ে নফসের সামনে পেশ করে। নফস তা জবানের মাধ্যমে

গ্রহণ করে। এজন্যই হাদিসে এসেছে, রসূললু্লাহ্ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

قِفَتَقوُلُاللِّسَانَتُكَفِّرُكُلَّهَاالأَعْضَاءَفَإِنَّآدَمَابْنُأَصْبَحَإِذَا َاتَّ مَافِينَااللَّه اعْوَجَجْتَوَإِنِاسْتَقَمْنَااسْتَقَمْتَفَإِنِبِكَنَحْنُفَإِنَّ
اعْوَجَجْنَا

আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে
নিবেদন করে যে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমহূ তোমার
সাথেই সমৃ্পক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাকো, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকবো। আর তুমি যদি
বাঁকা পথে যাও তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য হবো। (তিরমিযী ২৪০৭)।

সুতরাং জবানকে হারাম কথা ও হারাম খানা থেকে হেফাজত করতে হবে। এটাও নফসের উপর
একপ্রকার শাসন। এর কারণেও ইবলিস নিরাশ হয় আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা’আলা খুশি হোন।

◾নিম্নোক্ত দ’ুআ গুলো বেশি বেশি পড়া

১. ةَأَسْأَلكَُإِنِّياللَّهُمَّ حَّ ضَاالْخُلقُِوَحُسْنَوَالأَمَانَةَوَالْعِفَّةَالصِّ بِالْقَدَرِوَالرِّ

হে আল্লাহ্! আপনার কাছে সুস্থতা, গুনাহমকু্ত জীবন, আমানতদারিতা, উত্তম চরিত্র ও তাকদিরের উপর
সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। (বাহরুল ফাওয়াইদ ১৫)।

২. تَكَبِهِتُبَلِّغُنَامَاطَاعَتِكَوَمَنْ،مَعَاصِيكَوَبَيْنَبَيْنَنَاتُحُولُمَاخَشْيَتِكَمِنْلَنَااقْسِمْاللهُمَّ جَنَّ

হে আল্লাহ্! আপনার প্রতি এমন ভীতি আমাদেরকে দান করুন, যা আমাদের মাঝে এবং আমাদের
গুনাহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে এবং এমন আনগুত্য দান করুন, যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে।
(তিরমিযী ৩৫০২)।
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উপসংহার

মসুলিমদের জন্য আখিরাতের জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

قَوۡاللَِّذِیۡنَقِیۡلَوَ نۡیَاهٰذِهِفِیۡاحَۡسَنُوۡاللَِّذِیۡنَؕخَیۡرًاقَالوُۡاؕرَبُّکُمۡانَۡزَلَمَاذَاۤاتَّ خِرَۃِلَدَارُوَؕحَسَنَۃٌالدُّ ٰ دَارُلَنِعۡمَوَؕخَیۡرٌالۡا
قِیۡنَ الۡمُتَّ

“আর যারা তাকওয়ার অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হলো, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন’? তারা
বলল, ‘কল্যাণ’। যারা এই দনুিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয়
আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মতু্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম!” (সূরা আন নাহল : ৩০)।

একজন ম’ুমিনের জীবনের লক্ষ্য হলো আখিরাতের জীবনের পথে যেই সমস্ত বাধা রয়েছে সেই বাধাগুলো
অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে
আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাধা রয়েছে সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জান্নাতের দিকে
এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন_আমীন।

أجمعينوصحبهآلهوعلىوالمرسلينالأنبياءسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر
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